কলিকা ভার্ধর্ধমান ও্টত্তরবঙ্গ বিশ্ববিস্তালক্স কর্তৃক প্রকাশিত, পরিব্তিত ও সংশোধিত 
খঠক্রম অনুসারে জি-বাধিক স্নাতক ( 27৮69-/607 706066--02488 
0০%756 ) পরীক্ষার্থাদের পাঠ্যপুস্তক । 
[ ৮৮24: 987/০৮$+-3969 ] 


ভাৰতের মংবিধান 


(050189656061012 06 11019. ) 


দ্বিতীয় খণ্ড 


[ত্রি-বাধষিক জাতক (2255 0০৮5৪ ) ৩্রণীর পাঠ্য ] 





শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায়, এম. এ$$ল-এস*বি, 
অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতম 
পরীক্ষক, বর্ধমান বিশ্ব ॥ 

কর্তৃক প্রণীত 









৫1৮৬, শ্ক্নেভিক লো 
কলিকাতা -৯ 


প্রকাশক 

জীস্র্যকুমার ব্যানাজশখ 
ব্যানাজ্শ পাবলিশার্স 
৫।১এ, কলেজ বে! 
কলিকাঁতা-_-৯ 


মুদ্রাকর 
জ্ীঅবনীবগন মালা 


নিউ মহামাক্সট গ্রস 
৬৫।৭ কলেজ স্ট্রীট, 
কুলিকাত।---১২ 


পরমারাধ্যা মাতৃদেবী 
নিহারনলিনী দেবীর 
ও্পীচরণে__ 
অহাদেব 


যুখবন্ধ 


সংবিধানের বিষয়বস্তকে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে পরিবেশন কর! 
দুরূহ কাজ। এই কাজে ভাষার সাবলীলতার দিকে যেমন লক্ষ্য রাখতে হয় 
তেমনি বিষয়বস্তকে যাঁতে বিকৃত করা ন] হয় সেদ্দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। 
বর্তমান গ্রন্থ রচনায় সাধ্যমত এই ছুটি নীতিকেই অন্থসরণ করার চেষ্টা করেছি। 
ন্নাতক-শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে 
কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় বিস্তৃত আকারে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। 
তাছাড়া, যে সমস্ত বিতর্কমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বিতিন্ন ব্যাখ্যা বা অভিমত 
সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিক] ইত্যাদিতে প্রকাঁশিত হয়েছে সেগুলিকেও সাধ্যমত 
ছাত্রদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি । ভারতের মূল সংবিধানকে ভিত্তি 
করেই প্রতিটি অধ্যায় সহজ ও সরলভাবে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরার চেষ্ট! 
কর! হয়েছে । তাছাড়া, এই পুস্তক রচনায় অন্যান্য যে সমস্ত বইয়ের সাহায্য 
গ্রহণ করেছি তাঁর মধ্যে 7. 9%.50-এর (01710001761 010 0০ 0:0156100- 
01010 09117019310. বি. 1390011০০-এর [17001021100] 1২151)65) ১070০ 
45502006501 056 ০ 00561000101) 0£ 117019, 7 17, ৬. [২৪০-এর 
[7811191701)621: [09070901005 1 10019 প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । উক্ত লেখকদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 
তাছাড়, 1070191) 70901000101 70০01101021] ১০1০1)০০-এ প্রকাশিত কয়েকটি 
প্রবন্ধও এই পুস্তক রচনার কাঁজে আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। 
উহার সম্পাদক ও সংশ্রিষ্ট লেখকদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 

আমার এই গ্রন্থ প্রকাশে বোলপুর কলেজের অধ্যাপক অশোক বক্সী, 
মহাঁরাঁজ! মনীন্দ্রন্দ্র কলেজের অধ্যাপক বিভতিভূষণ মহাত্সী অনেক বিষয়ে 
সাহাষ্য ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 

সহৃদয় সহকর্মীবুন্দ এই বইয়ের উন্নতির অন্য যে কোন পরামর্শ ও উপদেশ 
দেবেন কৃতজ্ঞচিত্তে তা অবশ্যই গ্রহণ করব। অনিচ্ছাসত্বেও দু'একটি মুদ্রণ 
প্রমাদ রয়ে গেছে; এর জন্য আমি দুঃখিত ও লঙ্জিত। পরবর্তী সংস্করণে 
এগুলিকে সংশোধন করার ইচ্ছা? রইল । যাদের জন্য বইখানি লেখা হল তার 
উপকৃত হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব । ইতি-_ 


হেতমপুর, বীরভূম ) 


না আর ) প্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায় 


17011710/1) 90]1171019 
19017 11 


93০৮2 ঠাাবন। 0ম বা) 


17,020 -0101691 19%6099 01 6119 0০92৭616061 00--:01169 70791071019, 
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]1)1%19101 01 120%701৪-__19181101) 96990 6139 700101 9110. 6129 
96869৪ (40071018669 90৭ [)00191961%), 
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96960 (0%6]111010768---1209181017 800 000৪ 01 600 (09100 
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00086160610] 800 10170610108 01 6119 93010701078 0০০7৮---০। 101191 
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/1 0061179 01 689 853600 01 11008] 00591010906 10) 9৪ 
1390091, 


সুচীপত্র 
বিষয় 
অথ জশ্র্যা 
সংবিধানের বিবর্তন ও তার এঁতিহাসিক পটভূমিক৷ 


ভিক্ভীক্ম জশ্রযা্স 
ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য 


ভ্তীক্স অশ্রচা্ 
প্রস্তাবন। 


চল্ভুশ/জ্অপ্র্যা্জ 
ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকা 


ওম জপ্র্যাহ্জ 
নাগরিকত্ব 


মন জগ্রযাজ 
মৌলিক অধিকার 
[ মৌলিক অধিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ--পৃঃ ৩৫ £ 


অধিকার-পৃঃ ৩৭ স্বাধীনতার অধিকার-_পৃঃ 


পৃষ্ঠা 


৩--১৮ 


১৯--২২ 


২৩--২৭ 


২৮--৩০ 


৩১--৩৩ 


৩৪--৫৬ 


সমতার 


শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার--পৃঃ ৪৫ £ ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা" 


পৃঃ ৪৬: সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার-__পৃঃ ৪৮ £ 


সম্পত্তির 


অধিকাঁর-_পৃঃ ৪৯ মৌলিক অধিকার প্রযুক্ত করার অধিকার 


_-পৃঃ ৫২ £ আইনের অনুশাসন-_-পৃঃ ৫৫ £ ] রী 


নগুষম আগ্রা ্ 
রাষ্ট্ পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ 


৫৭---৬০ 


( স্» ) 


অভ অপ্রযাস্ত 
বিষ প্‌ 
রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীপরিষদ ৪০8 
[ সংবিধানে রাষ্ট্রপতির স্থান ও তাঁর ক্ষমতার স্বরূপ-_পৃং ৬৩ £ 
ভারতের রাষ্ট্রপতি ও মাকিন রাষ্্রপতি_-পৃঃ ৭১: উপরাষ্ট্রপতি 
_ পৃঃ ৭৩: মন্ত্রীনতার কার্ধাবলী-_পৃঃ ৭৩ £ প্রধাঁনমন্ত্রী_পৃঃ 
৭৬ £ মন্ত্রীনভা ও পার্লামেন্ট- পৃঃ ৭৯ : রাষ্রপতি ও মন্ত্রীসভার 
মধ্যে সম্পর্ক__পৃঃ ৮১ £ ] 
স্বলস্ম শ্বাস 
পার্লামেণ্ট টু ৮৪--১১৪ 
[রাজাসভা-_পৃঃ ৮৫ £ লোঁকসভা-_পৃঃ ৮৬ £ রাজাসভার বৈশিষ্ট্য 
এবং তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা__-পৃঃ ৮৭ ঃ 
পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্ধাবলী-_ পৃঃ ৯৩ £ লোকসভা ও রাজ্য- 
সভার মধ্যে সম্পর্ক পৃঃ ৯৬£ লোকসভার অধ্যক্ষ__পৃঃ ৯৮ £ 
পার্লামেন্ট এবং এর সশ্যর্দের অধিকার ও অব্যাহতি__পৃঃ ১০০ £ 
আইন প্রণয়নের প্রণালী_-পৃঃ ১০১ £ অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি--পৃঃ 
১০৩ £ পার্লামেন্ট কিভাবে আয়-ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে 
_-পৃঃ ১০৬: পার্লামেণ্টের কমিটিসমূহ-_-পৃঃ ১০৮: আ্যাটণি 
জেনারেল--পৃঃ ১১১: ভারতের নিয়ন্ত্রক এবং মহাগণনা 
পরীক্ষক-_পৃঃ ১১২ £ পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতা-_পৃঃ ১১৩ £] 


দম্পস জপ্যাক্স 
সুপ্রীম কোর্ট ,** ১১৫--১২২ 
[ স্বপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা_-শৃঃ ১১৬: ভারতের বিচার ব্যবস্থায় 
স্থগ্রীম কোর্টের স্থান__পৃঃ ১১৮ 2] 


এক্াদ্ণ জপ্রাক্স 
রাজ্যপাল ও মন্্রীপরিষদ রঃ ১২৩--১৩২ 
[ রাজ্যপাঁলের ক্ষমতার স্বরূপ-_-পৃঃ ১২৪ £ রাজ্যপালের ক্ষমতা 
--পৃঃ ১২৭ £ রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদ-_-পৃঃ ১২৮ £ মন্ত্রীপরিষদের 


সংগে রাজ্যপাল এবং আইনসভার সন্বন্ধ--পৃঃ ১৩০ ] 


(জা) 
ছাদকস্ণ জবঞ্র্যা 

বিষর পৃষ্টা 
অংগরাজ্যের আইনসভা এবং বিচারব্যরস্থা] -". ১৩৩--১৪৭ 

[ রাজ্যের আইনসভার গঠন ও কার্ধাবলী-_-পৃঃ ১৩৩ £ বিধান 

পরিষদের যৌক্তিকতা__পৃঃ ১৩৫ £ রাজ্যের আইনসভার 

ক্ষমতা এবং বিধানসভা ও বিধানপরিষদের মধ্যে সম্বন্ব-_ 

পৃঃ ১৩৭ ঃ কিভাবে বিল আইনে পরিণত হয়-পৃঃ ১৩৯ £ 

অর্থসংক্রাস্ত বিল পাস করার পদ্ধতি এবং সরকারের আয়-ব্যয়ের 

উপর রাজ্য আইনসভার নিয়ন্ত্রণ-_পৃঃ ১৪০ £ হাইকোর্ট__পৃঃ 

১৪২ ₹ অন্যান্য নিম্ন আদদালত-_পৃঃ ১৪৩ £ শাসন বিভাগ থেকে 

বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ-_পৃঃ ১৪৪ £ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 

_পৃঃ ১৪৪ £ জন্মু ও কাশ্মীর রাজ্য- পৃঃ ১৪৬ £] 


জআন্লোদকশশ জপ্র্যাজ 
কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যের সম্পর্ক তা ১৪৮-_১৬৫ 
[ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সম্পর্ক_পৃঃ ১৪৮: আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা বণ্টন-__পৃঃ ১৪৯: প্রশাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক-_ পৃঃ ১৫০ £ 
রাজন্ব বিষয়ক সম্পর্ক__পৃঃ ১৫৩: ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ 
_ পৃঃ ১৫৪ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সংগে অন্তান্ত কয়েকটি 
যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগত তুলনা-_-পৃঃ ১৬০ £ সংবিধানের পরিবর্তন 
পন্ধতি__পৃঃ ১৬২ £ নির্বাচন কমিশন ও ভোটদান ব্যবস্থা 
পৃঃ ১৬৩ £ রা্ুভৃত্য নিয়োগ পরিষদ-_পৃঃ ১৬৪ ] 


৮ত্ডুলক্ণপ জপ্র্যা্স 
ভারতের রাজনৈতিক দলপ্রথা - ১৬৬--১৭০ 
[ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস--পৃহ ১৬৬ £ ভারতীয় কমুনিস্ট 
পার্টি-__-পৃঃ ১৬৭ £ ম্বতন্ত্রদল-__পৃঃ ১৬৮ £.জনসংঘ--পৃ* ১৬৮ £ 
মুনলীম লীগ ও হিন্দুমহাসভা-্পৃঃ ১৬৯$ সংযুক্ত সোসালিস্ট 
পার্টি-_পৃঃ ১৬৯] 


( ফা) 
»শ2৪স্ণ অন্র্যাল্স 


স্থানীয় শাসনব্যবস্থা! -** ১৭১-_১৮০ 


[জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-পৃঃ ১৭১: স্থানীয় স্বায়ত্শাসনমূলক 
প্রতিষ্ঠান__পৃঃ ১৭৩ £ জেল বোরডপৃঃ ১৭৭: কলকাতা 
করপোরেশন-_পৃঃ ১৭৮ £ মিউনিসিপ্যালিটি-পৃঃ ১৭৯ £] 


পরিশিষ্ট ৪৪ টনি ১৮১--২০২ 
[ তপশীলতৃক্ত জাতি এবং বর্ণ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা_ পৃঃ ১৮১ £ 
জনকৃত্যক সমূহ-_-পৃঃ ১৮৪: সরকারী ভাষা পৃঃ ১৮৯ 
নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যবস্থা__পৃঃ ১৯১ £ ভারতের পার্লামেন্ট চালিত 
গণতন্ত্র_-পৃঃ ১৯২ ২ ভারত ও কমনওয়েলথ__পৃঃ ২০০ | 


প্রশ্নাবলী 2 ২০৩-২০৪ 


শ্ুলাল্লত্ত্ভল্জ্র ভন শ্হি্বান্য 


€00১77551653010]8 ০৫8 [78082 ) 


খন জশ্র্যাঞ্ 


সংবিধানের বিবর্তন ও তার এঁতিহাসিক পটভূমিকা 


(172৮0151610) 2180 77156011091 09015510190 01 086 
(01856160610 0: 117015.) 


ভাঁরতের বর্তমান সংবিধানকে বুঝতে হলে তার এঁভিহাসিক পটতূমিকাটি 
আমাদের জান! দরকার । বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে স্বাধীনতা 
আদাঁয় করতে গিয়ে যে আশা-আকাজ্ষা জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে 
প্রতিফলিত হয়েছিল তারই পরিণত প্রকাশ হয়েছে আমাদের সংবিধানে। 
তাঁছাড', স্বার্থলিগ্মা অথবা যোগ্যতার সন্দিহানে পরিচালিত ইংরেজ জাতি 
তাদের পশ্চিমী রাষ্্রনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এতদ্দেশীয় রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির সংগে সংগতিরক্ষা করে যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পর্যায়ক্রমে চালু 
করেছিল, বর্তমান সংবিধানের সংগে তার স্থস্পষ্ট যোগস্্জ না বুঝলে, তার 
আসল স্বরূপটির ধারণ! আমাদের অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 

বিদেশী বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য করতে এসে এদেশের শাসন ক্ষমতা 
কুক্ষিগত করল । প্রাথমিক পর্যায়ে এর আহ্ুষ্ঠানিক স্বীকৃতি খুঁজতে গিয়ে 
আমাদের ছুটি উৎসের কথা উল্লেখ করতে হয়। একটি হচ্ছে বাণিজ্য করার 
অধিকার থেকে সাম্রাজ্য বিস্তৃতি পর্যস্ত ইস্ট ইপ্রিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন 
ক্রিয়াকলাপকে সনদের মাধ্যমে উংলগ্ডের রাজা ও পার্লাষেণ্ট কর্তৃক অন্থমোদন 
এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী ও দূর্বল মোগল সম্রাটদের কাছ থেকে 
তার আন্ু্ানিক স্বীকৃতি । 

ইংরাজী ১৬০৭ সালে রাঁণী এলিজাবেথের কাছ থেকে সনদ নিয়ে ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানী নামে এক বণিক সম্প্রদায় এদেশে বাণিজ্য করতে আসে । পরবর্তণ 
কালে দেশীয় রাজন্বর্গের অন্গ্রহ লাভ করে তারা যথাক্রমে বোস্বাই (১৬৬৮), 
মান্রাজ এবং স্তা্ছটিতে (১৬৯০) তিনটি বাণিজ্যকেন্ত্র স্থাপন করে। এগুলিকে 
অবশ্য সাধারণ বাণিজ্যকেন্জর বলে ধরে নিলে তুল কর। হুবে।* অর্থের লোভ 
দেখিয়ে কিংবা নিরাঁপত্বার দোহাই দিয়ে এবং প্রয়োজনবোধে তোযামোদের 
আশ্রয় নিয়ে এই বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে তার৷ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছুর্গ এবং 


৪ ভারতের সংবিধান 


সৈম্তবাহিনী দিয়ে সরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছিল । ১৭০৭ সালে মোগল 
সম্রাট আওরঙ্গজেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সংগে সংগে মোগল সাআজ্যের 
সংহতিতে যে ভাঙন ধরতে শুরু করে হৃচতুর এবং ছু:সাহসী বণিকগোঠা তার 
পরিপুর্ণ স্যোগ গ্রহণ করে। ইস্ট ইত্ডিয়1! কোম্পানীর ভারতবর্ষের কর্ণধারের 
বাংলাদেশের ঘাটিগুলিকেই বৃহত্তর সাআজ্য স্থাপনের প্রত্থতিকেন্দ্র হিসেবে 
ব্যবহার করতে তুল করেনি । ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, এর "ারে ১৭৬৪ সালে 
বক্সার যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তার আন্মষ্ঠানিক স্বীক্রতি তারা আদায় করে নেয় 
নামপর্বন্থ দিল্লীর বাদ্শী শাহআলমের কাছ থেকে । বাদশা শাহআলম 
কোম্পানীকে বাংলা, বিহাঁর ও উড়িস্কার দেওয়াঁনীর অধিকার দান করলেন। 
কোম্পানী এই অধিকার পেয়েও শাঁসনকার্ষের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে সাহসী 
হয়নি। তাই মূহম্মদ্দ রেজাঁথা নামে এক অপদার্থ ভাগ্যান্বেষীকে নামেমাত্র 
নবাবের গদীতে বসিয়ে কোম্পানীই হয়ে উঠল বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার 
ভাগ্যবিধাঁতা। দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব নিয়ে রেজাখা হলেন 
নবাব । আর কোম্পানী তার দেওয়ান-- অর্থাৎ রাঁজন্বসংক্রান্ত ব্যাপারের 
তত্বাবধায়ক মাত্র। হতভাগ্য নবাব! না আছে টাকা» না আছে 
টসন্ভবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব । ছুটোর জন্য কোম্পানীর দ্বারস্থ না হয়ে 
গত্যস্তর নেই। ক্লাইভের নেতৃত্ে প্রতিষঠিত এই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বাংল! 
দেশের জীবনে এক চরম ছুর্ধোগ ডেকে এনেছিল । দাঁয়িত্বহীন শাসনব্যবস্থা 
ও নিষ্ঠুর অনৈতিক শোষণের ভয়াবহ পরিণতি ছিয়াত্তরের মন্বস্তর 
(ইং ১৭৬৯--,৭০)। এমত অবস্থায় স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানীর কার্ধকলাঁপে হস্তক্ষেপ না করা সমীচীন বোধ করলেন ন]। 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় কার্দকল!প সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করার জন্য 
পার্লামেন্ট একটি কমিটি নিয়োগ করলেন। এই কমিটি কোম্পানীর কাজের 
তীত্র সমালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে এক বিবরণ পেশ করেন। ফলে 
কোম্পানীর কার্ধকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করাঁর জন্য ১৭৭৩ 
সালে প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পালামেণ্ট একটি 
“আইন পাস করে। এই আইনটিকে নর্থের রেগুলেটিং 
আক্টি ( [২০৪০1০৫)8 £১০৮1779 ) বলা হয়। এই আইন অনুসারে বাংল! 
দেশের শাসনের দারিত্ব সপরিষদ গতর্ণর জেনারেলের হাতে ন্তত্ভ করা হয় এবং 


নর্থের রেগড লেটিং 
আ্যা 


সংবিধানের বিবর্তন ও তার এঁতিহাসিক পটভূমিক। $ 


বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণরর্দের বাংলার গভর্ণর জেনারেলের অধঃম্তন 
হিসেবে ঘোঁষণ। কর] হয়। এছাড়া, গভর্ণর জেনারেল এবং তার পরিষদের 
কার্ধাবলীকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ইংলগ্রের রাঁজাঁর প্রতি দায়িত্বশীল 
স্থপ্রীমকোর্ট নামে একটি সংস্থার সটি কর হয়। 

এই আইনের দশ বৎসর পর পিটের প্রধান মন্ত্িত্বকালীন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 
১৭৮৪ সালে আর একটি আইন পাস করে । এই আইন পিটের ইত্ডিয়! আন্টি 
(01605 [0018 4০০ 1784) নামে খ্যাত। এই আইন সর্ব- 
প্রথম ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমন্ব 
স্থম্পষ্টভাবে ঘোঁষণ। করে । অতঃপর কোম্পানীর বিলাঁতের কার্ধনির্বাহক পরিষদ 
(0০0 ০৫101060175) এবং ভারতীয় শাপনব্যবপ্থাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত 
করার উদ্দেশ্টে পার্পামেপ্ট রাজার প্রতিনিধিদের নিয়ে বো অব. কণ্টোল 
(3০9৪1. 01 007০) নামে একটি পথক সংস্থার চটি করে। 

১৮১৩ সাল থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যস্ত বিভিন্ন চার্টার আইন ( 00801 
£০05 ) দ্বার! ব্রিটিশ পালামেণ্ট কোম্পানীর ভারতীয় শাঁসনব্যবস্থার উপর 
তার কর্তৃত্ব বিস্তৃত করে । এই আইনগুলির মধ্যে ১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ সালের 
১৮১৩--৫৩ সালেব চার্টার আইন ছুটি বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য । ১৮৩৩ 
বিভিন্ন চা্টাব আযাক্ট সালের চাঁটার আইনের দ্বার! বাংলার গভর্ণরকে ভারতের 
গভর্ণর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ কর] হয় এবং প্রার্দেশিক মরকারদের আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এই ক্ষমতা 
দেওয়! হয়। ভারতের শাসন-সংক্রাস্ত সমুদয় কার্ধাবলীর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন! 
এবং নিয়ন্ত্রণের (9010611066170 01006) 01160601010 2170 ব্রি ) দায়িত্ব 
সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের হাতে ন্যস্ত কর] হয়। আর ১৮৫৩ সালের চার্টার 
আইনে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শানন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করে কয়েকজন 
অতিরিক্ত সদস্য দেওয়ার ব্যবগ্থা কর! হয়। 

১৮৫৭ সালে সার! ভারতবর্ষ ব্যাগী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল 
জলে ওঠে । ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালের সিপাই 
সিপাই বিজ্রোছ ও . বিদ্রোহ নামে বিখ্যাত। ডঃ পষ্টাভি সীতারামিয়া এই 
১৮৫৮ সালের ভারত বিদ্রোহকে “ভারতের প্রথম স্বাধীনতা! যুদ্ধ” ( ঢ150 ৪1 
050 0 [150279200610০5 ) বলে আ্যখ্য। দিয়েছেন। এই 
বিব্রোহের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে মতবিরোধ থাঁকলেও বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল সিপাহীর। 


পিটেব ইণ্ডিয়া আর 


৬ ভারতের সংবিধান 


দেশীয় নৃপতিবর্গ এবং স্থানে স্থানে সাধারণ মান্ধষের মংগে যোগ দিয়ে বিদেশী 
শাপনব্যবস্থার ভিতকে যে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের কর্ণধারের1 কোম্পানীর শাসনের 
বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অনস্তোষ এবং বিক্ষোভের তীব্রতা অনুভব করে এবং ১৮৫৮ 
সালে এক নতুন ভারত শাসন আইন পাস করেন। এই আইনের দ্বার। ভারতে 
কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়! প্রত্যক্ষ 
ভাবে ভারত শাসনের দায়ি ত্ব গ্রহণ করেন। এই আইনের আর একটি গুরুত্বপুর্ণ 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতের শাসনব্যবস্থা! সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বশীল 
একটি ভারত সচিব (98০1:6615 0£ 90866 107 [17019 ) পর্দের হাষ্টি। 
ভারত সচিব কেবিনেট পর্যায়তুক্ত একজন মন্ত্রী হবেন। ভারত সচিবকে তাঁর 
কাজে সাহাঁধ্য করার জন্য ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা! সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন 
কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি মন্ত্রণা পরিষদ ( [00197 0:০০1701] ) গঠিত 
হবে। এই মন্ত্রণা পরিষদের মোট সদশ্তসংখ্য। হবে ১৫ জন। এই ১৫ জনের 
মধ্যে ৮ জন রাণীর দ্বারা নিযুক্ত হবেন এবং বাকী ৭ জন অবলুপ্ত কোর্ট 
অফ ভাইরেকটারদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। পরবর্তী কালে এই পরিষদের 
সদহ্যদের সকলেই রাজ! বা রাণী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। এই পরিষদের 
সদস্যদের মধ্যে অন্ততঃ ৯ জনকে এমন ব্যক্তি হতে হবে ধারা ভারত সরকারের 
অধীনে অন্ততঃ দশ বছর কাজ করেছেন। ভারত-সচিব মন্ত্রীপর্যায়তুক্ত এবং 
ভারতীয় ব্যবস্থ। নন্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ হলেও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 
সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ন। থাকাই ম্বাভাবিক। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে এই মন্ত্রণা পরিষদের হ্ট্টি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
একটি ঘোষণা! ( 0:০9০191790107 ) সহ এই আইনটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে 
প্রকাশ কর] হয়। এই ঘোষণায় বল] হয় যে যথাঁসম্ভব জাতি ও ধর্ম নিরপেক্ষ 
সকল ভারতীয় প্রজাকে তাদের শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকরিতে 
নিযুক্ত করাই তাদের ইচ্ছা । তাছাড়া, দেশীয় নৃপতিবর্গের সংগে ইস্ট ইও্ডয়। 
কোম্পানী ষে সমস্ত সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন সেগুলিকে শ্রদ্ধার সংগে মেনে 
চল। ও বজায় রাখার্‌ কথাও বল। হয়। 

১৮৫৭ সালের পর ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতীয় 
জনমতের স্বরূপ জানবার জন্য অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে । .এতছুস্তে 
১৮৬১ সালে 1747 0০%%0/] 20 পাস করে পার্লামেন্টে ভারতীয় আইন 


সংবিধানের বিবর্তন ও তাহার এঁতিহাঁসিক পটভূমিকা খা 


সভায় কয়েকজন ভারতীয় সদস্যকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন । এই স্বাইনের 
বিধান অন্গসারে ঠিক হয় যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় (921৫ 0০৮05০11) 
১৮৬১ সালের 1,818, কয়েকজন অতিরিক্ত সদস্য নেওয়া হবে। এই অতিরিক্ক 
0০550118 496 সদন্তদের সংখ্যা ছয়জনের কম ও বারজনের বেশী 
হবে না এবং সম্গগ্র সদস্য সংখ্যায় অন্ততঃ অর্ধেক সংখ্যক হবেন বেসরকারী | 
বেসরকারী সাস্যর্দের মধ্যে ভারতীয় সদস্যদের নেওয়ার ও ব্যবস্থা করা হক্ব । 
এই অতিরিক্ত সদন্যদের সকলেই গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হবেন। 
স্প্রীম কাউন্সিলের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। প্রশ্ন করবার ক্ষমতা অথবা 
সরকারীর আয়ব্যয় সম্বন্ধে আলোচন। করার ক্ষমতাও এই পরিষদের ছিল না'। 
কতকগুলি বিষয়ে আইন তৈরী করার মধ্যেই এর ক্ষমতা ছিল সীমাবন্ধ । 
কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে বিল উত্থাপনের জন্যও গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি 
নিতে হত। ১৮৩৩ সালের আইনে বোষ্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শাসন 
প্রণয়নের ক্ষমতা তুলে নেওয়া হয়। ১৮৬১ সালের আইনে এই ছুটি প্রদেশকে 
পুনরায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রত্যার্পণ কর! হয়। 

ভারতে জাতীয়তাবাদের ভাবধার1 ইতিমধ্যেই দানা বাঁধতে শুরু 
করেছিল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়ের] পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা ও 
গণতন্ত্রের ভাঁবধাঁরায় উদ্ধ দ্ধ হয়ে তাদের নিজের দেশের জন্য ও প্রতিনিধিমূলক 
শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কথ! চিন্তা করতে লাগল'। 
অষ্টা্ঘশ এবং উনবিংশ শতকের সামাজিক ও ধর্মীয় 
আন্দোলন জাতীয়তাবাদের ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করে। ব্রাহ্ষসমাজের 
প্রবর্তক রাজ! রামমোহন রায়কে ভারতের নবজাগরণ (109121) 
[২17815591)06 ) এবং জাতীয়তাবাদের অন্ততম পুরোধা হিসেবে গণ্য করা 
যেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ, এনিবেসস্ত প্রভৃতি 
মহাপুরুষর্দের কথাও এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তারা একাধারে 
হিন্দুধর্ম তথ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদানীস্তন সমাজ-ব্যবস্থার 
সংস্কারের কথা বলিষ্ঠভাবে প্রচার করে ভারতের সাধারণ মাহ্ষকে 
আত্ম-সচেতন করে তুলে জাতীয়তাবাদের উন্সেষকেই স্থপ্রশস্ত করে তুললেন। 
ব্রিটিশ সাআাজোর প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠা রেল, তার প্রভৃতি যোগাযোগ 
ব্যবস্থা শিক্ষিত ভারতবাসীদের চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের পথকে সুপ্রশস্ত 
করে পরোক্ষভাবে ভারতীয় ভাবধারাকে ন্বদৃট়ভাবে গড়ে উঠতে সাছাষ্য করে। 


জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 


৮ ভারতের সংবিধান 


১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্ধস্ত লর্ড লিটন (7.0 7:00?) 
ভারতের গভর্ণর জেনারেল পর্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতীয় জনমতকে 
উপেক্ষা করে আফগানিস্থানের অভিযান পরিচালনা, অস্ত্রসংক্রাস্ত আইন 
(7176 105 48০6), ভারতীয় ভাষায় মুদ্রামন্ত্র- 
সংক্রান্ত আইন (11) ৬০00৪০01810 01555 4০6) 
প্রভৃতি আইনের মাধ্যমে তিনি যে দমন নীতি প্রবর্তন করেন ভারতের ইংরাজী 
শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর ফলে অনিবার্ধভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিরূদ্ধ 
মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে বিচার-বৈষম্য 
দুরীকরণের জন্ত স্যার সি. পি. এলবার্ট (5% 0. 7. 1169 ) যে বিল আনয়ন 
করেন ইউরোপীয় এবং আংলোইতিয়ান সম্প্রদায় তাদের শ্রেণীর স্বার্থ বজায় 
রাখার উদ্দেশে যে আন্দোলন শুরু করে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্যার 
স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে ইত্ডিযান এ্যাসোসিয়েশন (10019 
£589০180101 ) নামে এক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। নবজাগ্রত 

ভারতের রাজনৈতিক জীবনের এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে 
টা ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। অক্টোভিয়ান 

হিউম (4. 0. 7%76) নামে জনৈক অবদরপ্রাঞ্চ 
সিভিলিয়ানকে জাতীয় কংগ্রেসের জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৮৫ 
সালে বোম্বাইয়ে শ্রাউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশন বসে । 


জাতীয় কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন- 
সভাগুলিতে নির্বাচিত স্াস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা 
দেবার প্রয়োজনীয়তার কথ উল্লেখ করে প্রত্তাব গ্রহণ করে। (৮1996 005 
00188:655  0018510675 0০: 16601022100 630815101০0 006 
90061096200. 231501778 01010)0181 [,286191861৩ 00010115 1705 
00৩ 90100155100, ০? 2 ০018517618016 17010701619) 0: ০150060 
00610010615 (204 006 ০1686101) 01 51001191 00010115101 002 
ব০:0 ০566 005115585 2150 08017 2170 21509 101: 0) 0010020) 
858217019] 250 10105 098 ৪1] 0005605 51010 0০ 166617:60 00 
0065 0০015011560 001791061901010১ 0061 10)610010215 02108 
000:20%61 10190%761:0 €0 17966196119 006 7,০০01৮০ 10 058810 
6০0 811 01517017689 0£ 01)6 2:010175150080101)7 )। 


লিটনের দমন নীতি 


সংবিধানের বিবর্তন ও তার এঁতিহাঁসিক পটভূমিক। ৯ 


এমত অবস্থায় ১৮৬১ সালের আইন স্বভাঁবতঃই ভাঁরতীয় জনমতকে সন্ধপ্ট 
করতে পারেনি । তার। চেয়েছিল এই পরিষদগুলির এমন ক্ষমতা থাকবে 
যাতে নাঁকি তার সরকারকে সত্যিকারের প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে 
পারে। ভারত সচিবের পদ্দ ও তার মন্ত্রণাপরিষদ সৃষ্টির পর থেকেই ব্রিটিশ 
সরকারের স্থানীয় কর্মকর্তারা ইংলগ্ডের নিয়ন্ত্রণের তীত্রতাও অন্গুভব করতে 
লাগলেন। ফলে এই পরিষদগুলিকে ভারতীয় সদন্যদের সংখ্যা এবং আইনগত 
ক্ষমত৷ বৃদ্ধি করে আইন পরিষদ গুলিকে নতুন করে সংগঠন করার কথা অনুভূত 
হতে লাগল । ১৮৮৮ সালে লঙ ভাফরিণ (17,90 10%79/2% ) এই 
পরিষদগুলিকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্টে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। 
তিনি ভারতীয় সদশ্তদের নির্বাচনের ভিত্তিতে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন 
এবং সেই মর্মে বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান। এই প্রস্তাবের 
পরিপ্রেক্ষিতে লড ডাঁফরিণের পর তাঁর পরবত্রণ গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
ল্যানস্ডাউনের (1,07৫ 17,2/5205/% ) আমলে ১৮৯২ 
লি সালে [0919 009190115 4০ পাশ হয়। এই আইনের 
দ্বারা গভর্ণর জেনারেলের শান পরিষদের ( 7::2০০1৮৫ 
0০91)011) সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া] হয় এবং ঠিক করা হয় অতিরিক্ত 
সদ্দন্ের সংখ্যা (4৭1010108] [০0)0০15 ) দশ জনের কম ও ষোল জনের 
বেশী হতে পারবে না। প্রার্দিশিক আইনসভাগুলিতেও অতিরিক্ত সদস্য 
(2,001610779] 2020019019) গ্রহণ করার বাবস্থা করা হয়| পরোক্ষ নির্বাচনের 
ভিত্তিতে কেন্দ্র ও প্রার্দেিশিক আইনসভাগুলিকে অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ করার 
ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সুপ্রীম কাউনসিলের ( 99161) 0০১০৫] ) চার জন 
বেসরকারী সদশ্য চারটি প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারী সদশ্যদের দ্বারা 
নির্বাচিত হবেন বলে ঠিক করা হয়। এই নির্বাচন হবে স্পারিশের আকারে | 
তাঁর! স্থপারিশ করার পর গভর্ণর জেনারেল তাঁদের মনোনীত করবেন প্রার্দশিক 
আইনসভাগুলিতে এবং মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবৌঁউ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি 
সংস্থাগুলি থেকে যে সাশ্তদের নাম স্তুপারিশ করা! হবে ছোটলাট তাদের 
মনোনীত করবেন । আইনসভাগুলির ক্ষমতার পরিধিও বাঁড়িয়ে দেওয়। হয়। 
শাসন পরিষদের সদস্যদের প্রশ্ন করার এবং বাজেট নিয়ে আলোচন। করার 
ক্ষমতাও তাদের দেওয়] হয়। | 
স্থাপনের প্রথম দ্দিন থেকেই কংগ্রেস কতকগুলি সংস্কারবাদী মধ্যপন্থীদ্দের 
প্রভাবাধীনে ছিল। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আইনসভা, স্ায়গ্ুশাসন প্রতিষ্ঠান 


১০ ভারতের সংবিধান 


এবং সরকারী চাকরিগুলির ষথাঁসভ্ভব ভারতীয়করণ ছিল তদের লক্ষ্য । এই 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের বৈধতাকে অস্বীকার করে এই সময় ভারতের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এলেন ভারতীয় ভাবধারায় 
অন্ুপ্রাণিন্ত একদল চরমপন্থী । লোকমান্ত তিলক, 
বিপিনচন্দ্র পাল, লাল! লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতার। 
ছিলেন এই নব্য চিন্তাধারার পুরোভাগে। এই সময় লর্ড কার্জন ছিলেন 
ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ( ১৮৯৪-_ ১৯০৫ )। নিষ্ঠুর দমন নীতির 
প্রবর্তক হিসেবেই ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। 

কলিকাতা কর্পোরেশন আইন (08150008 (01001701017 &০0, 
189১ ), ভারতীয় বিশ্ববিদ্ালয়-সংক্রান্ত আইন ([7)0191) [00150151065 
4১০৮, 1904 ), অফিসিয়েল সিক্রেট আইন (067018] 9০:25 £১০ট প্রভৃতি 
জনস্বার্থবিপোধী আইন এদেশে যে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল তার তীব্র এবং 
চরম আকার ধারণ করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে। 
আবেদন-নিবেদনের পাল| শেষ করে চরমপন্থীর। এক নতুন কর্মপন্থা উপস্থাপিত 
করলেন দেশবাসীর সামনে £ এই পন্থা হচ্ছে_ স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট এবং 
জাতীয় শিক্ষা। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত এই এঁতিহাসিক 
পরিকল্পনা সারা ভারতে এক নতুন প্রেরণা এবং আলোড়ন স্ষ্টি করে। 
ব্রিটিশ সরকারের খুরদ্ধরের। একাধারে চরমপন্থীদদের বিরুদ্ধে তীব্র শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা এবং নতুন শাসন সংস্কারের পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করলেন 
এর পরে ১৯০৯ সালে 777£27; 0095707520৫ পাস হল। এই আইন 
11071) 41780 76107175 মামে খ্যাত । 

মলি-মিণ্টো৷ রিফর্ষে কেন্জীয় এবং প্রার্দেশিক আইনসভাগুলির গঠন ও 
ক্ষমতার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন কর1 হয়। এই আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভার 
অতিরিক্ত সদস্য ( 4১0৭1010179] 061019615 ) সংখ্য। বাঁড়িয়ে ৬ জন করা 
হয়। এই সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৬৯ জন। 
৬০ জন অতিরিক্ত সদন্য ছাড়া, বাকী সদম্তেরা হবেন 
গভর্নর জেনারেল ও প্রধান পেনাপতিসহ শাসন পরিষদের ( 7%:2000%6 
0০97০11 ) সদস্তেরা এবং যে প্রদেশে অধিবেশন বসবে সেই সরকারের 
র্বোচ্চ পদাধিকারী। “বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং ইউনাইটেড প্রভিন্সের 
আইন পরিষদের পদদশ্ত সংখ্যাও বাড়ান হয়। আইন পরিষদ্গুলির সদস্যদের 


চরমপন্থীদের অতুযুখান 
ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 


মল্লি-মিন্টে! বিফর্ম 


সংবিধানের বিবর্তন ও তার এঁতিহাসিক পটভূমিকা ১১ 


মোটামুটি চার আগে ভাগ কর! যেতে পাঁরে। যথা, প্রথমতঃ শাসন পরিষদের 
( দাষ৪০০6৮০ 0০15011 ) সদস্যরা পদার্দিকারবলে এই পরিষদের সদশ্য | 
দিতীয়তঃ, মনোনীত সরকারী সদস্যর] ( 02910906 ০9019]5 ), তৃতীয়তঃ 
মনোনীত বেসরকারী সদস্যর৷ এবং চতুর্থতঃ বিভিন্ন শ্রেণী, স্বার্থ এবং সম্প্রদায়দের 
দ্বার] নির্বাচিত সদন্যরা। কেন্দ্রীয় আইনসভাঁর (1[17060191 [.6815191156 
0০417701] ) ২৭ জন সদস্তের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হবেন,মুনলমানদের দ্বারা । 
৬জন হবেন জমিদারদের দ্বারা ১ জন মুসলমান জমিদারদের দ্বারা এবং 
বোম্বাই ও মাদ্রাজ চেম্বাব অব. কমার্সের বাবা একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত 
হবেন। বাকী ১৩ জন সদস্য প্রাদেশিক আউনসভার বেসরকারী সন্দস্তেরা 
নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণী সম্প্রদ্দায় এবং 
জেলাবোঞ্, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন প্রভৃতির তবফ থেকে প্রতিনিধি 
গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভাঁয় সবকাঁবী সদস্যর! ছিলেন 
সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রার্দেশিক আইনসভার বেসরকারী সদল্তরা ছিলেন 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । আইনসভার ক্ষমতাও কিছু পরিমাণে বাডিয়ে দেওয়া! হয়। 
তার বাজেট আলোচনা করতে পারতেন এবং প্রয়োজনবোধে সপকারকে প্রশ্ন 
করার অধিকারও পেয়েছিলেন । জনস্বার্থ সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ কপার অধিকারও 
তার্দের ওয় হুয়। 

১৯০৯ সালের আইন কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতাদেরও সন্্ট করতে পারল 
না। পক্ষান্তরে চরমপন্থীদ্দের বিরুদ্ধে নিষ্ুর দমন নীতি তাদের আন্দোলনের 
তীত্রতাকে বাডিয়েই দ্রিয়েছিল। ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম মহাযুদধ শুরু হয়। 
গভনর জেনারেল লর্ড হাঁডিগ্র বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন এবং কলকাতা৷ থেকে দিলীতে 
ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল । লর্ড হাডিঞ্জের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী 
এবং ভারতীয় জনমতের সপক্ষে সহানুভূতি সহকারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার 
ফলে ভারতবর্ষ ইউরোপের মহাসমরে ইংলগুকে বিশ্বস্ততা সহকারে সাহায্য 
করার জন্য এগিয়ে এল । মহাঁত্স! গান্ধী এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের 
তরফ খেকে অকু& সহযোগিতার কথা জ্ঞাত করালেন । ভারতবর্ষ অর্থ ও 
জনবল দিয়ে সরকারকে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহাঁধ্য করায় স্বভাবতই ভারতীয় 
জনমত আশা করেছিল সে যুদ্ধান্তে ভারত সরকার ভারতের স্বাধীনতার 
দ্াবীকে উপেক্ষা করবেন না। ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট মণ্টেগড ঘোষণা 
করলেন যে শানব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়ে 
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বৃটিশ সাআাজোর অংশ হিসেবে ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করাই 
ভারত সরকারের লক্ষ্য । ভারত সচিবের এই উক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে 
১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। উক্ত ঘোষণার 
তিন মাঁস পরেই ভাঁরত-সচিব মণ্টেগড ভারতবর্ষে এলেন। তখনকাঁর বড়লাট 
চেমস্ফোঙকে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ভারতের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভারতের জনমত 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন । মণ্টেগড ও চেমস্ফোর্ডের সহি-সম্বলিত তাদের 
বিবরণ ১৯১৮ সালের প্রকাশিত হল। এই বিবরণের ভিত্তিতে ৯১৯ সালের 
ভারত শাসন আইন পাস হয়। 
এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় এবং প্রার্দেশিক শাসন-সংক্রাস্ত 
বিষয়গুলিকে পৃথক করে প্রদেশগুলিতে দ্বৈতশাঁন ব্যবস্থার ( [)581:0135 ) 
প্রবর্তন । প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সমস্ত বিষয়বস্তগুলিকে ছুইভাঁগে ভাগ করা 
হয় £ যথা, সংরক্ষিত (73952/569) ও হস্তান্তরিত (19757051792) | সংরক্ষিত 
(২967০) অংশের বিষয়বন্তগুলি গভর্ণর স্বয়ং এবং তাঁর 
5 উপদেশষ্টামগ্ডলীর ( ০০1015০ 0:০91701] ) সাহাযো 
পরিচালিত হত। তীরদ্দের কাধাবলীর জন্য তারা আইন- 
সভার কাছে দায়ী হবেন ন]। হস্তাম্তরিত 71:217566৭ অংশের বিষয়বপ্তগুলি 
পরিচালিত হত আইনসভাগুলি থেকে গৃহীত মন্ত্রিমগ্ুলীর সাহায্যে । তারা 
আইনসভার কাছে দাঁয়ী হবেন। উপদেষ্টামগ্লীর দ্বারা পরিচালিত সংরক্ষিত 
ংশে রাজ হব, শান্তিশৃঙ্খল। প্রভৃতি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলি অন্তভূক্তি ছিল, আর 
হস্তাস্তরিত অংশে শিক্ষা স্বাস্থ্য, আবগাঁরী প্রভৃতি অপেক্ষারুত কম গুরুত্বপুণ 
বিষয়গুলি অন্ততৃক্তি করা হয়। সমগ্র শাসনব্যবস্থার বিষয়গুলিকে এইভাবে 
ছুই ভাগে ভাগ করার জন্য এই শাসনব্যবস্থাকে দত শাসন ব্যবস্থা বা 
(105810)5 ) বলা হত। তাছাড়া, আইন সভায় যে কোন প্রস্তাবকে 
নাকচ করার ক্ষমতা গভর্ণরের ছিল। আঁইনসভ। কর্তৃক কোন অস্বীকৃত বা 
না-মঞ্জুর বিষয়কে ও চালু করার ক্ষমতাও গভর্ণরদের দেওয়া হয়েছিল। 
মণ্টেপ্ড চেমস্ফো রিফর্ম চালু হবার আগে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হলেন মহাত্ম! গান্ধী। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিক। থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ 
শেষ হওয়ার পর জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা আঁশ! করেছিলেন যে ব্রিটিশ 
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সরকার তার প্রতিশ্রুতি অন্থসারে প্রয়োজনীয় শাসন সংস্কার প্রবর্তন করবেন । 
কিন্ত কুখ্যাত রাউলাট আইন (7২০৮৮12% 46৫) পাস হওয়ার ফলে সে আশা 
তাঁরা ত্যাগ করলেন। ১৯১৯ সালের ১৩ই মার্চ গান্বীজীর ভাকে সার! 
নর ভারতবর্ষ হরতাল পালন করল । তারপর এল এঁ বছরের 
যোগ আন্দোলন ও ১৩ই এপ্রিল তারিখের জেনারেল ভায়ারের পরিচালনায় 
৪৮7 জালিয়ান ওয়ালাবাঁগের ভয়াবহ এবং নিষ্ঠর হত্যাকাণ্ড। 
১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেস গান্বীজীর পরিচালনায় 
স্থুম্পষ্টভাবে ঘোষণা করল যে সাম্রাজ্যের অন্তভক্ত হয়ে স্বায়ত্তশাপন 
(5616 ১১৮৪1010610 10710 006 চ00016 ) নয়-টৈধ এবং শাস্তিপুর্ণ 
উপায়েত্বাজ (71016 21691717017 06 92181 705 0)০ 706০91716 ০0: 
[7019 15 81] 15516107265 270 0০9০98] 100985 ) লাভ করাই হবে 
ভারতবর্ষের লক্ষ্য । 
মণ্টেগু-চেমস্ফোড রিফর্ম চালু হওয়ার সংগে সংগে ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের 
মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতির. নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্ট গঠিত 
হয়। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল আইনসভ] দখল করে মণ্টেগু-চেমস্ফোঁ্ড রিফর্যকে 
বানচাল করে দেওয়া । বাংলার আইন সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 
এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় মতিলাঁল নেহেরুর পরিচালনায় মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড 
রিফর্মের আসল স্বরূপকে প্রকাঁশ করে দিয়ে তারা এই প্রচেষ্টায় কৃতকার্ধ 
হয়েছিলেন । ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনের বিধান অনুসারে লাইমনের 
নেতৃত্বে ভারতের শাসনব্যবস্থা ও তার কারধপ্রণালী সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল 
করার জন্য ১৯২৬ সালে স্যার জন সাইমনের (5? ০077 51707 ) 
সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন ১৯১৯ সালের 
ছ্বেতশাসন ব্যবস্থার অসাঁরত্ব উল্লেখ করে এবং প্রার্দেশিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
আইনসভার প্রতিনিধিদের দ্বার] নির্বাচিত মন্ত্রিমগুলীর পরিচালনার দায়িত্বশীল 
শাসনব্যবস্থা! প্রবর্তনের সপক্ষে বিবরণ পেশ করেন । 
র্যামলে ম্যাকৃডোনান্ডের প্রধান মন্ত্িত্বকালীন সাইমন কমিশনের রিপোর্টের 
ভিত্তিতে ১৯৩০ সালে লগ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহুত হয়। এই 
বৈঠকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তরফ থেকে প্রতিনিধি নেওয়। হলেও কংগ্রেসের 
তরফ থেকে কোন প্রতিনিধিকে এখানে আহ্বান কর হয় না। স্বভাবতঃ এই 
বৈঠক কোন কার্ধকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি । ইতিমধ্যে যুদ্ধোত্বর, 
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অর্থ নৈতিক ছুরাবস্থার কবলে নিম্পেষিত রুষক, শ্রমিক এবং সাধাঁরণ বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায় মহাত্মা! গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে 
শাসন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ করে তুলল । ১৯৩১ এবং 
১৯৩২ সালে উপযুপবি ছুটি গোলটেবিল বৈঠক আহুত হয়। দ্বিতীয় গোলটেবিল 
বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে মহাত্মা! গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু 
সাম্দায়িক ভিত্তিতে আইনসভার আসন বণ্টনের প্রশ্নে গান্ষীজীর সংগে 
ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় এই বৈঠকে কোন 
কার্ধকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় বৈঠকেও কংগ্রেসের 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার 
ভিত্তিতে ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার একটি হোয়াইট পেপার 
(17776 1729) প্রকাশ করেন। এই হোয়াইট পেপারে বণিত 
সরকারের প্রস্তাবগুলি আলোচনা করে তার ভিত্তিতে একটি বিবরণ পেশ 
করার জন্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক একটি সিলেক্ট কমিটি (1016 02111910610 
96100 00700010066 ) নিযুক্ত হয়। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে এই 
কমিটি একটি বিবরণ দাখিল করেন। এই বিবরণের ভিত্তিতে পাপামেণ্ট 
১৯৩৫ সালে ভারত-শাপন আইন পাস করেন। 

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ শাসিত 
ভারতবর্ষকে নিয়ে একটি যুক্তরাঁ্ গঠনের উল্লেখ করা হয়। ১৯১৯ সালের মণ্টেগু- 
চেমস্ফোড রিফর্ষে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অনুকরণে ১৯৩৫ সালের আইনে 

কেন্দ্রে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা! প্রবর্তন কর] হয়। দেশরক্ষা 
ডি রা 9 (10961600০2 ), বৈদেশিক ব্যবস্থা ( ঢা়(6001 &78105 

ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা (ছ.০০19519501091] /১৪1:9), উপজাতি 
এলাকা (71081 15৪5 ) প্রভৃতি বিষয় সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের হস্তে 
ত্ত হয়। এই সব বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্তেরা আইনসভার 
কাছে দাফী থাকবেন ন। বা আইনদভা কর্তৃক অপসারিতও হবেন না। 
অন্তান্ঠ বিষয়গুলি আইনসভার সদশ্যদ্দের মধ্য থেকে গৃহীত মন্ত্রীর্দের দ্বার 
পরিচালিত হবে। তাঁর] মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে আইনসভার কাছে দায়ী 
থাকবেন এবং আইনসভার দ্বারা অপসারিতও হতে পারেন । 

প্রদেশের ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপসাঁধন করে দায়িত্বশীল শাসন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন ( 2:095870101 £১৪00005 ) এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 


সংবিধানের বিবর্তন ও তার এঁতিহাসিক পটতৃমিক' ১৫ 


১৯১৯ সালের আইনে শাসনব্যবস্থার বিষয়বন্তগুলিকে 136567%6 এবং 1%9%5- 
7%776ণ-_ এই ছু'ভাগে ভাগ করা হয়। ১৯৩৫ সালের আইনে এই বিধান তুলে 
দিয়ে সমস্ত বিষয়গুলি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পরিচালনায় রক্ষিত হয়। দায়িত্বশীল 
শাসনব্যবস্থা বলতে আমর] যেন মনে না করি যে গণতান্ত্রিক নীতি অন্রসারে 
মন্ত্রিমগুলী তাদের উপর ন্যন্ত বিষয়বন্তগুলি স্বাধীনভাবে পরিচালিত করত। 
আইনসভাও প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা হিসেবে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
পারত") এই আইনে গভর্ণর জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্ণরদের হাতে 
প্রচুর ক্ষমতা দেওয়। হয় যাঁর বলে মন্ত্রী অথবা আইনসভার যে কোন সিদ্ধান্ত 
তার। নাকচ (৬০০) করে দিতে পারতেন ব! তীর্দের অস্বীরুত সিদ্ধান্তকে 
কার্ধকরী (02618090107 ) করতে পারতেন । তাছাঁডা, তার্দের কতকগুলি 
বিশেষ দায়িত্ব (5020181 চ২০5001051111065 ) দিয়েও এই শাসনব্যবস্থা 
তথাকথিত 77০0৮770121 4./7070779কে এক প্রহসনে পর্যবসিত করেছিল । 

এই শাসনব্যবস্থায় প্রাদেশিক অংশটুকু চালু কর। হয় এবং কেন্দ্রীয় অংশটুকু 
চালু হওয়ার পূর্বেই ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমর শুক হয়। মহান্সা গান্ধী 
১৯৪২ সালে পুনরায় অসহযোগ আন্দোলন শুক করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
দেশত্যাগ করে ব্রিটিশ সরকারকে চরম আঘাত হানবাঁর জন্য ভারতের বাইবে 
গঠন করলেন স্বাধীন আজাদ্‌ হিন্দ সৈন্যদল। ব্রিটিশ সরকারের চৈতন্যোদয় 
হল। ১৯৪২ সালের ব্রিটিশ কোয়ালিশান সরকার স্তার স্টাফোও ক্রিপস্‌ 
(5275490০976 0795 )-কে ভারতীয় নেতাঁদের স"গে বোঁঝাপাঁডাঁর 
জন্য প্রেরণ করলেন । 

ক্রীপস্‌ প্রস্তাবে ঘোষণ] কপ হয় যে ভমিনিয়নের সম্পূর্ণ মর্যাদ1 সম্পন্ন এক 
নতুন ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করাই ব্রিটিশ সরকাবের উদ্দেশ্ত । এই উদ্দেশ্টকে 
কার্ধকরী করার জন্য বল! হয় ষেযুদ্ধের শেষে প্রদ্দেশ এবং দেশীয় রাজাগুলি 
থেকে প্রতিনিধি নিয়ে ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্র তৈপী করার জন্য একটি গণপরিষদ 
ক্রিপস্‌ দৌত্য (0808 গঠিত হবে । গণপরিষদেের সদম্মব। পনলদরশিল্ম আনসার 
পু সদশ্যবৃন্দের দ্বারা সমানুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত 
হবেন। দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্তেরাও অন্ব্ধপ ভাবে নির্বাচিত হবেন। ছুটি 
শর্তসাপেক্ষে এই প্রস্তাব কার্করী করা হবেঃ প্রথমটি হচ্ছে (১) কোন 
প্রদ্দেশ বা গ্রদেশগুলি যদি এই ব্যবস্থায় যোগ দিতে রাজী ন] হয় তবে তার 
বর্তমান শাঁসনব্)বস্থ]! বজায় পাখতে পারবেন অথব| নিজেদের অন্ত পৃথক শাসন. 


১৬ ভারতের সংবিধান 


বাবস্থা স্ষ্টি করতে পারবেন । (২) দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যা- 
লঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই পরিষদের সংগে ব্রিটিশ সরকাঁর একটি চুক্তিতে 
আবদ্ধ হবেন । ক্রিপস প্রস্তাবের আর একটি শর্ত হচ্ছে যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
একমাত্র দেশরক্ষা ব্যাবস্থা ছাঁডা জাতীয় নেতৃবৃন্দ সরকার পরিচালনায় গ্রহণ 
কর তে পারেন। 

ক্রীপস্‌ প্রস্তাব ভারতের কোন রাজনৈতিক দল মেনে নেয়নি । ১৯৪২ 
সালে আগন্টমাসে কংগ্রেস “ভারত-ছাড” (08610 [10019 ) প্রস্তাব পাস 
করার সংগে সংগে সরকার মহাত্া গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অন্যান্য 
সদন্যদের বন্দী করাঁর ফলে সার ভাঁরতে বিদ্রোহের বন্য] ছভিয়ে পডল | এ সময় 
মুসলীম লীগও ভাগ করে এদেশ ছাঁড (11506 ৪9৫ 0391) প্রস্তাব পাঁস 
করে। ১৯৪৩ সালে ল্-লিন্লিথগোর স্থানে লর্ড-ওয়াভেল (7,072 77/2911) 
ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ভারতীয় নেতাদের দিয়ে গভর্ণর 
জেনারেলের মন্ত্রণাপরিষদ (7০০৫০৮০ 0:915011) গঠনের প্রস্তাব করে তিনি 
ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অচল অবস্থা অপসাবণের চেষ্টা করেন । কিন্ত 
তর প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ মেনে না নেওয়ায় শেষ পর্যস্ত এই 
প্রস্তাবকে কার্ধকরী করা সম্ভব হয়নি। এই সময় গ্রেটব্রিটেনে সাধারণ 
নির্বাচনের পর লেবার পার্টি সরকার গঠন কবলে তীরা গ্রার পেথিক লরেন্স, 
কেবিনেট মিশন প্যান (3 72750272270), সস স্টাফোর্ড ত্রীপস্‌ (5% 
08166 11188100 927010 07275) ও এ, ভি, আলেকজাগ্ডার (4. 77. 
নস 21552%967)-কে নতুন শাসন সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে 
ভারতে প্রেরণ করেন। কেবিনেট মিশন ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে" 
যে প্রস্তাব পেশ করেন তা এইরূপ £ 

সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে তিনটি শ্তরে ভাগ করা হবে £ যথা, কেন্দ্রীয় 
সরকার ( [00101 ০9৮10010021), আঞ্চলিক সরকার (00015 ০: 
[1:0৬10,023 ) এবং প্রার্দেশিক সরকার ( চ105%10095 )। কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাঁতে মাত্র তিনটি বিষয় পরিচালনার ভার দেওয়া হবে। সেগুলি হচ্ছে £ (১) 
দেশরক্ষা, (10617০5 ), রৈদেেশিক সংক্রান্ত ব্যাপার ( ঢা02616) 27215 ) 
এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ( 00207001)1080101) )। এই বিষয়গুলি পরিচালন! 
করার জন্য প্রয়োজনীয় কর আরোপ করা বা অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা তাদের 
থাঁকবে। কেন্দ্রের একটি আইন সভা এবং একটি শাসন পরিষদ থাকবে । 


সংবিধানের বিবর্তন ও তাহার এঁতিহাসিক পটতৃমিকা ১৭ 


এদের গঠন প্রণালী একটি গণপরিষদের ছ্বার। স্থির করতে হবে। এদের 
এক্ত্িয়ারভূক্ত সমস্ত বিষয় সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হবে, কিন্ত কোন 
সাম্প্রদায়িক বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট উভয় সম্প্রদায়ের 
সংখাধিক্য থাঁক প্রয়োজন । 

আঁপাঁম ও বাংলা একজে একটি আঞ্চলিক সরকার গঠন করতে পারে, 
পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মিলে আর একটি আঞ্চলিক সরকার 
এবং বাকী প্রদেশগুলি আর একটি পৃথক আঞ্চলিক সরকার গঠন করতে পারে । 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্বাচিত গণপরিষদের সর্দন্তরা নিজেদের জন্য আঞ্চলিক 
সরকার গঠন হবে কিনা বা তার গঠন প্রণালী এবং ক্ষমতা স্থির করবেন । 

কেন্দ্রের উপর ন্থন্ত তিনটি বিষয় ছাঁডা বাকী সমস্ত বিষয়, এমন কি মুদ্দী- 
ব্যবস্থা €( 000:217০5 ), সরকারী ব্যাঙ্ক উত্যার্দি প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। 
দশ বসর অন্তব প্রদেশগুলির সংবিধান পরিবর্তন করার অধিকার থাকবে। 

কেবেনিট মিশনের প্রস্তাব অন্তসাঁরে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেল এই গণপরিষদে যোগদান করেন কিন্তু নির্বাচনের 
ফলাফশে হতোগ্যম হয়ে মুসলীম লীগ এই পরিষদে যোগদান করেনি। ১৯৪৬ 
সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে জওহরলাল নেহরু ভাঁরতবর্ধকে একটি সার্বভৌম 
প্রজাতন্ত্রদপে ঘোঁষণ। করার এক প্রস্তাব পেশ করেন। 
মুসলীম লীগ ব্রিটিশ সরকারকে গণপরিষদ ভেঙে দেবার জন্য 
অন্রোধ জানাল এবং ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগস্ট তারিখ 19760 400% দিবস 
হিসেবে ঘোষণা করল। এদিন থেকে সারা কলকাতা, পাঞ্জাব এবং বিহারের 
স্থানে স্থানে হিন্দুম্লমান দাংগ! শুরু হয়। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ২০শে 
ফেরুয়ারি তাপ্সিখে ব্রিটিশ সরকাঁর পরিষ্কার ভাবে ঘেোঁষণ। করলেন যে, ১৯৪৮ 
সালেব জুন মাদের আগেই তাঁবা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তর করবেন । 
কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব অন্থসারে যদ্দি গণপরিষ্দ আগামী ভারতের 
সংবিধান রচনা করতে সক্ষম না হয় তাহলে ব্রিটিশ সরকার সারা ব্রিটিশ 
শাসিত ভারতের জন্য কোন কেন্দ্রীয় সরকারকে অথবা কোন এলাকায় 
প্রাদেশিক সরকারদের উপর এই ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন" এই ঘোষণায় 
উৎফুল্ল হয়ে স্বভাবতই মুসলীম লীগ একটি পৃথক গণপরিষদ দাবী করে বসলেন। 

লর্ড ওয়াভেলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল 
হয়ে এসে ভারতের শাঁনন সংস্কার সম্বন্ধে একটি নতুন পরিকল্পনা পেশ করলেন । 
ভা. সং,.--২ 


গণপবিষদেব অধিবেশন 


১৮ ভারতের সংবিধান 


তাঁর পরিকল্পনায় বলা হয় যে, সরকার গণপরিষর্দের কাঁজে বাধা দেবেন নী, 
তবে ভারতের যর্দি কোন অংশ তাঁর সংবিধান মেনে নিতে রাজী না হয় তবে 
তা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এই পরিকল্পনায় আরে! বল হয় সে 
বাংল! ও পাঞ্জাবের আইনসভায় মুপলমাঁন ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যরা 
মাউণ্টব্যাটেন পৃথক পৃথক ভাবে অধিবেশন করে তার্দের প্রদেশকে ভাগ 
মিনির কর! হবে কিনা এবং বর্তমান গণপরিষদদ তার সংবিধান 
রচন! করবেন কিনা ঠিক করবেন । সিন্ধু প্রদেশের সদস্তরা তাঁদের আইনসভার 
এক বিশেষ অধিবেশনে এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের সিদ্ধান্ত গণভোটের দ্বারা খ্বির হবে। অন্তরূপভাঁবে আসামের অন্তর্গত 
সিলেটকেও গণভোটের দ্বাপা আসাম অথব৷ প্রস্তাবিত পূর্ববংগে যোগ দেবার 
স্বাধীনতা ঘোষণ। করা হয়। এই পরিকল্পনা হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের 
দ্বারা গৃহীত হয়। মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অহ্থসাঁরে ১৯৪৭ সালের ১৮ই 
জুলাই ব্রিটিশ পালামেণ্ট ভারতেব স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন (17727 
11592767507 20) পাস করে এবং এ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখ 
ভারতবর্ম__ভারত ও পাকিস্তান এই ছুটি পৃথক পাঙ্টে বিভক্ত হযে ডোমিনিয়ন 
রাষ্ট হিসেবে গণা হয়। উভষ “ভামিনিয়নের আইন সভার সার্বভৌমত্ব 
(1,25151706 90100910700 স্বীকার করে নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ও 
প্রার্দিশিক সরকাপগুলির উপব ব্রিটিশ সরকারের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়! 
হয়। নতুন সংশিপান রচিত শ| হওঘা পর্যন্ত গনপরিষদকেই কেন্দ্রীয় আইন 
সভা হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা দেওষা হয় এবং উভয় (োমিনিয়ন ও তার 
প্র্দেশগুলির শাসনবাবন্থ! বর্তমান স্বাধীনত। আইনের সংগে সংগতি রক্ষা করে 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অন্সাঁরে পরিচালিত হবে। ইংলগ্ের রাঁজার 
তাঁরতীয় আইনসভার নিল নাকচ করার অথব1 তার বিবেচনার জন্ত সংরক্ষণ 
করার বিধান রহিত হয় এবং ডোঁমিনিয়ন আইনসভাগুলির প্রণীত যে কোন 
আইনকে রাজার নাষে সম্মতি দেওয়ার অধিকার গভর্ণর জেনারেলকে দেওয়া হয়। 

দেশীয় রাজ্যগুলির উপর ইংলগ্ডেব রাজার সার্বভৌমত্বের অবলুপ্তি এবং 
তাদের সংগে সকল প্রকার সন্ধি চুক্তির অবলান ঘোঁষণ। কর! হয়। 

ভারতীয় গণপরিষ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখ যে সংবিধান 
গ্রহণ করে ১৯৫০ সালের ২৬শে জান্য়ারি আল্ুষ্টানিক ভাবে তা৷ সার ভারতে 


প্রবন্তিত হয়। 


দ্িভীক্ম অব্যা্স 
ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্য 
(১9116176 158601:25 01 6100 00175016101) 01 117019 ) 
ভারতের সংবিধান অনুশীলন করতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই চোঁখে পডে 
এর আকৃতি । এই সংবিধান বোধ হয় পৃথিবীর বৃহত্বম সংবিধান । এতে 
প্রাথমিক অবস্থায় ৩৯৫টি অনুচ্েদে এবং ৮টি মিডিউল 
ছিল। পরবতাঁ সংশোধনগুলির ফলে কতকগুলি বাদ 
দিয়ে এবং কতকগুলি নতুন অনুচ্ছেদ সংযুক্ত হওয়ার ফলে এতে বর্তমানে ৩৮০টি 
অন্তচ্ছেদ এব* নটি তালিক1 (9০1)০004] ) আছে। এদিক থেকে বিচার 
করলে ভারতের সংবিধানকে পুথিবীব বৃহত্তম সংবিধান বলা যেতে পারে। 
ভারতের সংবিধান প্রণেতারা গ্রেটব্রিটেন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র আইরিস ফ্রি 
স্টেট, জাঁপান, জার্মানী প্রভৃতি রাঁষ্টের শাসনব্যবস্থা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 
বিভিন্ন সংবিধানেব একে এক আদর্শ সংবিধানে কপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । 
০০ গ্রেটব্রিটেনেব অনুকরণে যেমন ভারতের কেন্দ্র এবং অংগ 
রাঁজাপ্চালতে নিয়মতাস্থিক প্রধান সমন্বিত পার্পামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থা 
প্রবতিত হয়েছে, তেমনি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্নকরণে যুক্তরাত্ট্ীয় প্রথার প্রবর্তন 
করে স্থপ্রীমকোটকে সংবিধানের প্রধান রক্ষক এবং ব্যাখ্যা কর্তা হিসেবে স্থান 
দেওয়া হয়েছে । যুক্তরা্্রীয় ক্ষমত। বণ্টনের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন 
আইন এবং কানাডার অন্্করণ কর। হয়েছে । আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের 
অন্থকরণে “রাষ্ই পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি সংবিধানে স্থান পেয়েছে । 
“মৌলিক অধিকারের” ক্ষেত্রে মাকিন যুক্তরাষ্্টী ও জাপানের সংবিধানের 
প্রভাব স্স্পষ্ট। 
আমাদের সংবিধানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার যুক্তরান্্ীয 
কাঠামো । ক্ষমতা বণ্টনের উদ্দেশ্তে এতে তিনটি তালিকা আছে £ যথা, 
কেন্দ্রীয় তালিক। ( [09107 [150 ), রাঙ্য তালিকা € 3690 [.150) এবং 
যুগ তালিকা (00700116716 1:56 )1 কেন্দ্রীয় ঠালিকার অস্তভূক্তি 
বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট আইন তৈরী করবে, রাজ্যতালিকার 
বিষয়গুলির উপর রাজা আইনসভ আইন প্রণয়ন করবে এবং যুক্ত তালিকার 


বৃহত্তম সংবিধ।ন 


২৯ ভারতের সংবিধান 


অস্ততু্ত বিষয় গুলির উপর কেন্ত্রীয় এবং রাজা উভয় আইনদভাই আইন প্রণয়ন 
করবে । এছাড়া, অন্য “কোন বিষয় থাকলে ([২০5100915 ৮১০০5) সেগুলির 
উনারা আইন তৈরী করবে কেন্দ্রীয় আইনসভ1। জরুরী অবস্থা 
বৈশিষ্ট্য এবং আরও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাঁজ্যতালিকার 
বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন এবং কেন্দ্র 

ও রাজ্য আইনসভাঁর আইনের মধ্যে কোন অসংগতি থাকলে, রাজ্য 
আইনসভার আইনটুকু বাতিল হয়ে কেন্দের আইনটিই বধ হবে বলে স্বীকার 
করে নেওয়। হয়েছে । স্থতরাং দেখ। যাচ্ছে, আমাদের সংবিধান যুক্তরাস্ত্রীয় 
ধাঁচের হলেও, এককেন্দ্রিকতাপ দিকে প্রবণতাও স্ম্পষ্ট। তাঁই ভারতের 
সংবিধানকে আমর। এককেন্িকতার দিকে ঝোঁক সম্পন্ন যুকরাস্্রীয় সংবিধান 
বলে আখ্যা দিতে পারি । 

ভাব্রতের সংবিধানের যুক্তরাস্ীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে মাঁকিন যুক্তরাষ্ইী অথবা সৃইজারল্যাণ্ডের মত 
দ্বিনাগরিকত্ব স্বীরত হয়নি । ভারতের সংবিধানে 
একটিমাঙ নাগরিকত্বই স্বীরত হয়েছে__সেটি হচ্ছে সার! 
ভারতের নাগরিকত্ব। 

পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনবাবস্থা ভারতের সংবিধানের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য । এখানে রাষ্ট্রপতি নাঁমে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান । মাফ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
পার্লামেন্ট চালিত রাষ্রপতির মত তীর প্ররৃত ক্ষমতা নেই । এখানে প্রকূত 
বির শাসনক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিপরিষদ, ধাদের পাপামেন্টের 
সদন্য হতে হয় এবং যৌথভাবে পাপলামেণ্টের কাছে তারের নীতি ও 
কার্ধাবলীয় জন্য দ্বায়ী থাকতে হয় । ব্াষ্ট্রেপ শাসনক্ষমৃতা সংবিধানের ভাষায় 
রাষ্ট্রপতির উপর ন্থন্ত থাকলেও রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অন্থসারেই 
তার কাধনির্বাহ করতে হয়। 

পার্লামেন্ট পরিচালিত শাঁসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পার্লামেণ্টই 
এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । পার্লামেন্ট এখানে শুধু শাসন কর্তৃপক্ষ 
অর্থাৎ মন্ত্রিসভাকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, যে কোন প্রকারের আইন প্রণয়ন করার 
ক্ষমতাও তার আছে,। কিন্ত, ভারতে পার্লামেণটে চালিত শাসনব্যবস্থা প্রবন্তিত 
হলেও, এখানে পার্লামেন্টকে সার্বভৌম ক্ষমতাঁর অধিকারী ব্লা যেতে পারে ন] 
_ অন্ততঃ ক্রিটিশ পার্লামেন্ট যে অর্থে সার্বভৌম সে অর্থে নয়। কেনন। আমাদের 


একনাগবিকত্ব 


ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ২১ 


সংবিধান লিখিত এবং যুক্তরা্তরীয়, স্কৃতরাঁং লিখিত সংবিধানের বিধান অঙ্ুসারেই 
তাকে আইন প্রণয়ন করতে হয়। সংবিধান নির্দিষ্ট পথে তার কার্ধীবলী 
পরিচালিত না হলে, স্ুপ্রীমকোর্ট তাকে অবৈধ ঘোষণা করে নাকচ করে দিতে 
পারে। এদ্দিক থেকে বিচার করলে আমাদের বিচার বিভাগকে মাক্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের মত ক্ষমতাশালী বলে মনে হতে পারে। কিন্ত 
কার্ধতঃ আমাদের বিচার বিভাগ মাকিন যুক্তবাষ্ট্রের বিচার বিভাগের মত 
তত ক্ষমতাশালী নয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের সংক্ষিপ্ততা, অস্পষ্টতা 
এবং বিচার বিভাগের আইনের যাগার্থ নির্ধারণে প্রচুর ক্ষমতা ইত্যাদির জন্ত 
বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে 
আমাদের বিচার বিভাগ সে পরিমাণ ক্ষমতা ভোগ করে না। সংবিধানের 
বিস্তৃত বিধানাবলী এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিচারালয়ে ক্ষমতা সংকোচনের ফলে 
আমার্দের বিচার বিভাগের ক্ষমতা কিছুটা সীমিত । এই সব দিক বিচার 
করে আমরা বলতে পারি আমাদের পালামেন্ট যেমন গ্রেটব্রিটেনের 
পার্লামেণ্টের মত সর্বশক্তিমান নয় তেমনি আবাঁর মাকিন যুক্তরাগ্রের কংগ্রেসের 
মত তার বিচাঁর বিভাগের উপর নির্ভপ্শীলও নয়। 
আমাদের সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিও টবচিত্র্যপূর্ণ। গ্রেটব্রিটেনের 
সংবিধানের মত আমাদের সংবিধানের পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়, আবার 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কষ্টসাধ্যও নয়। প্রকৃতপক্ষে আমার্দের সংবিধানকে 
আমর! কিছুট! স্থপরিবর্তমীয় এবং কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয় বলে অভিহিত করতে 
পারি। কতকগুলি বিশেষ অঙ্চ্ছেদ, যেমন-_রাঁজোর নাম, সীমানা ইত্যার্দির 
পরিবর্তন, রাঁজ্য আইনসভাঁর উচ্চতর কক্ষের সৃষ্টি অথবা অপসারণ ইত্যাদি 
বিষয়গুলি পার্লামেণ্ট সাধারণ আইনের মত সাধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
সংশোধন করতে পারে । এক্ষেত্রে আমাদের সংবিধান স্পষ্টতই স্থপরিবর্তনীয়। 
আবার এমন কতকগুলি বিষয় আছে, কেন্দ্র ও অংগরাঁজ্যগুলির মধো আইন 
চির সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন, রাজ্যগুলির তরফ থেকে 
কিছুটা! ছু্পরিবর্তনীয় পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি সংশোধনের 
৮/০৭৫ জন্ত রাজা আইনসভাগুলির অর্ধেকের অন্থমোদন 
প্রয়োজন । প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এ সমস্ত 
ক্ষেত্রে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগ্ুলির তিন চতুর্থাংশের অহ্ছমোদন 
প্রয়োজন হয়। লংবিধানের অন্তান্ত অধিকাংশ অনুচ্ছেদণ্ডলির সংশোধনের 


২২ ভারতের সংবিধান 


জন্ কেন্দ্রীয় আইন সভায় ষে কোন কক্ষ প্রস্তাব আনতে পারে । তবে 
তার জন্য উক্ত কক্ষের মোট সর্দশ্য সংখ্যার সংখ্যাধিক্য এবং উপস্থিত 
ভোটদানকারী সদন্তের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদপগ্তের সমর্থনে স্টি পাম হওষ। 
দরকাঁর-। সংবিধানের সংশোধন বিষয়ক এই বিভিন্ন প্রকার গদ্ধতিগুলি 
লক্ষ্য করে আমরা আমাদের সংবিধানকে কিছুট] স্পরিবর্তনীয় এবং কিছুটা 
দুষ্পরিবর্তনীয় বলে গণ্য করতে পারি । 
ভারতের লিখিত সংবিধানের তৃতীয় অধাঁয়ে কতকগুলি “মীলিক অধিকার 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । সংবিধান বর্ণিত এই মৌলিক অধিকার গুলির বেশিষ্টয 
এই যে, এখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং নাগরিক অধিকাঁর--এই উভয়ের মধ্যে 
সামঞ্তম্ত বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে । মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব 
নিয়ন্ত্রণ-বিহীন অবস্থায় বিচার বিভাগের হাঁতে সম্পূর্ণভাবে 
ছেডে দ্রিলে অনেক সময় রাষ্ট্র নিরাপত্তা ক্ষুপ্র হবাঁর 
সম্ভাবনা থেকে যাঁয়। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
অবহিত হয়ে মৌলিক অধিকারগুলিকে যথাসম্ভব আইনসভা নিয়ন্ত্রণাধীন 
করে রাদ্ত্রীয় নিরাঁপত্বাকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা কবেছেন। 
সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে বণিত "রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি' 
(101:206152 7110010155 0£ 9086০ 70116 ) ভারতের সংবিধানের 
আর এক বৈচিত্র্য । আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের অনুকরণে আমাদের সংবিধানে 
লিপিবদ্ধ এই বিবরণগ্ুলিতে এক বিশেষ অর্থ নৈতিক, 
রা সমাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে 
আগামী দিনের রাষ্ট্রকে গভে তোলার আকাজ্জা ব্যক্ত 
কর হয়েছে । সংবিধানের তুতীষ অধ্যায়ে বণিত মৌলিক অধিকার গুলির 
ংগে এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলির পার্থক্য এই যে, মৌলিক অধিকার ভংগ 
হয়েছে মনে করলে যে কোন ব্যক্তি আদালতে নালিশ করতে পারে এবং সে 
ক্ষেত্রে হ্বগ্রীমকোর্ট অথবা হাইকোর্ট তার প্রতিকারকল্পে হেভিয়াকর্পান্‌, 
ম্যানডাঁমাস প্রভৃতি আদেশনাম! জারী করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার 
কোন নীতি ভংগ হয়েছে ব! প্রযুক্ত হয়নি--এই কারণে আদালতে নালিশ 
কর] চলবে না। 


মৌলিক অধিকার 


ভ্ত্ভীম হ্যাক 


প্রতাবনা 
(19০81781912 ) 


সংবিধানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ অংশ হচ্ছে তাব প্রস্তাবনা । সংবিধানের 
মূল নীতি এবং আদর্শ সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তাবনার মধ্যে লিপিবদ্ধ 
থাকে । তাই সংবিধানের কোন বিশেষ অংশের অর্থ যদ্দি অস্পষ্ট বা' দ্বার্থবোঁধক 
মনে হয় তবে প্রস্তাবনার সাঁহ'য্যেই তার স্বৰপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়। 
বস্ততঃ, সংবিধান প্রণেতার্দের মূল লক্ষ্য ও আদর্শটি প্রশ্তাবনার মধ্যেই ফুটে 
ওঠে। এটি যেন সংবিধান প্রণেতাদের মনোরাজ্যের চাবিকাঠি । তাই 
কোন এক সংবিধানের বিস্তারিত অধ্যয়নেব আগে তার প্রস্তাবনার বিশেষত্ব 
ও তাৎপর্য গুলি আলোচনা করা দরকাঁর । 

ভারতের সংবিধানে প্রস্তাবনা এইভাবে শুরু হয়েছে : 
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প্রথমেই আমরা “আমর। ভারতের জনগণ” এই কথাগুলির উপর নজর না 
দিয়ে পারি না। ১৭৯৩ সালের নর্থের রেগুলেটিং আক (709:65'5 
ঢ২2019075 4১০) থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা আইন 


২৪ ভারতের সংবিধান 


পর্যস্ত ভারতের শাদনব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত আইনগুলি এক বিদেশী সংস্থা অর্থাৎ 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্থষ্ট। কিন্তু বর্তম।ন সংবিধান কোন বিদেশী সংস্থার স্থষ্ট নয়। 
আমর! ভারতের জনগণ নিজেদের জন্য এই সংবিধান তৈরী করেছি। তবে 
এই প্রসংগে একটি প্রশ্ন ওঠে, বর্তমান সংবিধান প্রণেতা গণপরিষদের সদশ্যদের 
জনগণের নামে সংবিধান প্রণয়নের কোন অধিকার আছে কি না। 
প্রক্ুতপক্ষে, গণপরিষদের সদশ্যর] ভারতবর্ষের জনগণের দ্বার প্রাপ্তবয়স্ক 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হননি । ১৯৩৫ সালের 
গণপবিষদের দদস্তদের ভারত-শাসন আইনের দ্বারা কষ্ট প্রার্দেশিক আইনসভা- 
সংবিধান প্রণয়নৈব 
বৈধতা গুলির দ্বারা তাঁর অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত। তাছাড়া, 
তখন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাঁধিকারের দাবী স্বীকৃত না হওয়ায়, 
প্রার্দশিক আইনসভার সদস্যরাও সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে 
পারেন না। এই সব ধিক বিচার করে গণপরিষদের সদস্যদের দ্বারা ভারতবর্ষের 
সংবিধান প্রণয়নের বৈধত1 বিচার-সাপেক্ষ সন্দেহ নেই । তবে আমাদের স্মরণ 
রাখ প্রয়োজন যে তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশু সংবিধান 
প্রণয়নের কাজে গণপরিষদের সদস্যদের প্রার্দেশিক আইনসভা গুলি ছার। অপ্রত্যঙ্গ 
ভাবে নির্বাচিত কর ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তাছাড়া, বর্তমান সংবিধান 
অন্নুসারে বিগত সাধারণ নির্বাচনগুলিতে জনসাধারণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলগুলির অংশগ্রহণের মধ্যেও জনসাধারণ কর্তৃক বর্তমান সংবিধানের স্থম্পষ্ট 
স্বীকৃতি প্রকাশিত হয়েছে । এই নির্বাচনগুলির মাধ্যমে আমর] ধাদের উপর 
রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছি, সংবিধান মুখ্যতঃ তাদেরই স্ি। 
স্থতরাং সংবিধান প্রণয়নের আইনসংগত এবং নৈতিক অধিকার তীদের নেই_- 
একথ। আমরা মেনে নিতে পারি না। 
প্রস্তাবনায় ভারতবর্ধকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে । সার্বভৌম, গণতাগ্রিক এবং প্রজাতন্ত্র-এই প্রত্যেকটি শব্দই 
অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । সমগ্র শাসনব্যবস্থার আঁকারগত বৈশিষ্ট্যটি এই কথাগুলির 
মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে । প্রায় ছুই শতাব্দীর বিদেশী শাসনের অবসানের 
সার্বতৌম গণতাগ্িক “পর এই কথা কয়টি যেন জাতির জীবনে নব অধ্যায়ের 
প্রজাতন্্ স্থচনা করে। সার্বভৌম অর্থে, ভারত বাষ্ট হিসেবে 
বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত । যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এতদিন প্যস্ত ভারতবর্ষের 
শাসনব্যবস্থায় চুড়ান্ত নিয়ন্ত্রণকর্তা ছিল, সংবিধানের এই সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ 
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শফটি যেন সেই কর্তৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করল। ভারত এখন হতে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন-_যে কোন বহি:শক্কির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত । 

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। “গণতন্ত্র এবং 'প্রজাতন্র 
শব্দ ছুটি সমার্থবোধক বলে মনে হয় । তবে ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের 
মত অনেক তথাকথিত প্রজাতান্থিক রাষ্ট আমর দেখেছি যেগুলিকে আমর! 
প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে পারি না। এই দিক থেকে বিচাঁর 
করলে আমাদের সংবিধান প্রণেতার্দের দ্বারা প্রজাতান্ত্রিক শব্দটির সাথে 
গণতান্ত্রিক শব্দটির সংযোজন যুক্তিযুক্ধ বলেই মনে হয়। ভারতের 'রা্রপতি' 
জনসাধারণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান তো বটেই, উপরন্ত শাসনকার্ষয পরিচালনার 
প্রকৃত দায়িত্ব স্বাস্ত হয়েছে মন্ত্রপরিষর্দের হাতে ধারা! জনপাঁধারণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধি এবং তাদের ক্ষমতায় অধিষান জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থা পার্লামেন্টের 
আস্থাভাজন হওয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । 

তাছাড়া, সংবিধানে প্রস্তাবনা এবং চতুর্থ পরিচ্চেদে উল্লিখিত রাষ্ট্রনৈতিক 
আদর্শগুলির পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক (10০1909018610 ) শব্দটির ব্যবহার 
মুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। গণতন্্ব বলতে শ্রধুমাত্র রাজনৈতিক গন্ত্রতন্ত্রকেই 
বুঝায় না, অর্থনৈতিক সমতা এবং বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থাও গণতত্ত্রের 
অন্যতম বৈশিষ্টা। (১) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাঁজনৈতিক স্তায় বিচার, 
(২) চিন্তা, বাকা, বিশ্বাস এবং ধর্মের স্বাধীনতা, (৩) মর্ধাদ1] এবং স্থুযোগ- 
স্থবিধাঁর ক্ষমতা এবং (৪) বাক্তির মর্যাদ1 ও জাতীয় সংহতি রক্ষা কল্পে 
ভারতীয় নাগরিকর্দের মধ্যে সৌভাতিত্ব বর্তমান সংবিধানের লক্ষা বলে 
প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত মহৎ আঁদর্শগুলি গণতন্ত্রেরই অংগ। 
প্রকৃত পক্ষে এদের বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের কথা কল্পনা! করা যাঁয় না। এদিক 
থেকে চিস্তা করলে আমরা প্রজাতন্ত্র শব্দটির পূর্বে গণতন্থব শবটি প্রয়োগের যাথার্থ 
উপলব্ধি করতে পারি । 

১৯৪৯ সালে এপ্রিল মাসে কমন্ওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদ্দের সম্মেলনে 
ভারতব্ষ কমনওয়েলথের সদম্য হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের 
ফলে ভার তবর্ষের সার্বভৌমস্থ এবং প্রজাতাস্ত্রিক রাষ্ট্াদর্শ হজ হয়েছে বলে অনেকে 
মনে করেন। কিন্ধ একটু প্রনিধান করলে দেখা যাবে যে, কমনওয়েলথের 
সদশ্যতৃক্ত হওয়ায় ভারতের রাষ্ট হিসেবে সার্বভৌমত্ব আদৌ ক্ষুণ্ন হয়নি। 
বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলে 


২৬ ডারতের সংবিধান 


আাখ্য। দেওয়া হয়েছে এবং পুর্বোক্ত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে 
ভারতের এই সার্বভৌম রাদ্বীয় মর্ধাদাকে কোন ক্রমেই খর্ব কর! হয়নি। 
উক্ত সম্মেলনে রাঁজাঁকে কমনওয়েলথ সদন্যতুক্ত জাতির ন্বেচ্ছাঁয় এবং স্বাধীন- 
ভাঁবে এক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (“55101 
০0৫ 006 0০০ 25900190101 01 15 1000010021)6 10017701901 158,005. ) 
এবং সেই অর্থে রাঁজা বা রাণী কমনওয়েলথের প্রধান । এখানে রাজার প্রতি 
আন্গত্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

সর্দার প্যাটেল ১৯৪৯ সালে ২৮শে এপ্রিল তারিখে এক সাংবার্দিক 
সম্মেলনে যথার্থই বলেছেন__“সার্বভৌম এবং স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে__ 
ভারতের মর্যাদা কোন ক্রমেই ক্ষুপ্ন হয়নি । কারণ এতে রাজার প্রতি 
আন্কগত্য জ্ঞাপনের কোন প্রশ্নই ওঠে না, রাজা শুধু কমনওয়েলথ সদস্যদের 
স্বাধীনভাবে এক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতীক হিসেবে কাজ করবেন (00195 
9508005 25 2. 59৮০1:2101) 10001900021 1২০19810110 15১ 0% 100 1770819 
৪:০০660) 192020156. 0)212 19 100 01162501010. 0 9811981970০ 00 [719 
1121951500০ 10105 »1)0 ড/1]] 11)01৮15 12100911) 2. 5510001 01 ০001 
2০ 8.55001901017) 95 17০ 00৫10 [0০ 06 09017] 10061015215. )। 
শ্রীনেহেক কমনওয়েলথ চুক্তির সমর্থনে ১৯৪৯ সালের ১০ই মে তারিখে এক 
বেতার বক্তৃতায় বলেছেন, “আমাদের অবশ্ঠই স্মরণ রাঁখতে হবে যে কমনওয়েলথ 
কোন 5০৩/-১০৪৮ নয় । আমরা রাজাকে আমাদের স্বাধীনভাবে এক্যবদ্ধ 
হওয়ার নামে মাত্র প্রধান হওয়ার প্রতীক হিসেবে গণ্য করেছি। কিন্তু সেই 
পদ মর্যাদার জন্য কমনওয়েলথে রাজার কোন কাজ নেই। ভারতের 
সংবিধাঁনেও রাঁজার কোন স্থান নেই এবং আমর] তাঁর প্রতি আমন্গত্যও 
জ্ঞাপন করব না (476 101756 705 121002170106120 0790 00০ 0০010- 
170050810) £51706 500001-5096ী) 2175 52092. 01 0১০ 0100, 1০ 
18৬০ 25269. 00 ০01731001: 006 10076 ৪5 0)০ 55700100110 1290 01 
0019 1০6 8.95090190101. 80 05০ 10175 1795 170 101061019 2668.০1120 
০ 009. 502,003 11) 610০ 001010001৬7 ০8100. 90 181 25 006 ০015000- 
6100 0৫ 17019 13 ০017221760১, 0) 15718 1123 190 019০6 810 ০ 
91811 ০52 170 2119181)06 10 1717).৮)। বস্ততঃ, ভারতের সাংবিধানিক, 
আভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক সার্বভৌমত্ব ক্ষন হতে পারে এমন কোন 
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চুক্তি কমনওয়েলথ সম্মেলনে কর] হয়নি। তাই এই চুক্তির ফলে ভারতের 
রাষীয় মর্ধাদ! ক্ষুণ্ন হয়েছে _একপ মনে করাঁর কোন সংগত কারণ নেই । 

তবে এই চুক্তির ফলে ভারতের ক্ষেত্রে একটি বিরাট বৈষম্যের কথা 
আমরা উল্লেখ না করে পারি না। কমনওয়েলথ চুক্তিমত রাঁজাকে 
“কমনওয়েলখের প্রধান?” (41768 ০6 001709010/2810]) ) বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে । আমাদের সংবিধানেও ভারতকে প্রঙ্গাতান্ত্রিক 
রাষ্্রী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে । প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে 
আমর রাষ্্পতিকেই গণ্য করব। তাই প্রজাতাস্ত্িক রাষ্ট্রে এমন কোন সংস্থা 
বা শক্তি গোরঠীর সংগে একত্রিভূত হতে পারে না যেখানে নাকি অন্য একজন 
রাজাকে প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কমনওয়েলথ সদস্যতুক্ত 
অস্ট্রেলিয়া, কানাঁড] প্রভৃতি অন্তান্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠে না। কারণ 
তাঁরা কেউই প্রঙজ্জাতান্ত্রিক রাষ্ট নয। ১৯৩১ সালে 968006৪০৬০১ 
1001015621 অন্তসাঁরে তারা সকলেই রাঁজার প্রতি আন্রগত্োর বন্ধনে এঁকাবদ্ধ । 
কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠে না। জেনারেল স্মাটুস্‌ (06%2791 
55 ) যথার্থ-ই বলেছেন যে, কমনওয়েলথ সদগ্য পদ এবং প্রজাতান্ত্রিক 
অবস্থা! স্পষ্টতই অসংগতিপুর্ণ । 

এই অপংগতিপূর্ণ অংশট্রকুর কথা বাদ দিলে ভারতের স্বাধীন রাষ্ট হিসেবে 
কমন ওয়েলথের সমস্তূক্তি যুক্তিযুক্ত বলেই বিবেচিত হয়। স্বাধীন রাষ্ 
হিসেবে ভারত যে কোন সময় কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। 
স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন ন1! করে অন্যের সংগে এক্যবদ্ধ হলে লাভ ছাড়া লোকসানের কিছু 
নেই। ভারত তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাঁয় কিন্তু “একক' হয়ে 
থাঁকতে চাঁয় না। সাধারণ স্থযোগ-ম্থবিধ!। এবং বন্ধুত্বের বন্ধনে অন্ত রাষ্ট্রের সংগে 
এক্যবদ্ধ হওয়ার অর্থ কোন শক্তি জোটে (0০61: 3100) যোগ দেওয়া 
ব1 সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া নয়। কমনওয়েলথের সদ্শ্যতুক্ত হয়েও জোট 
নিরপেক্ষ বৈরেেশিক নীতি অন্থসরণের মধ্যেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। 


পাস শান 


৮4 জপ্রযা 
ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকা 
(11:210016010165 0: 1170191) [010101) ) 


১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্টের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের এলাকা বলতে ব্রিটিশ 
শাসিত প্রদেশ, চীফ কমিশনারের প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে বোঝাত । 
বর্তমানের মূল সংবিধানে প্রথম তপশীলে ভারতীয় যুকরাষ্ট্ের অংগরাজ্য গুলিকে 
প্রথম ভাঁগ (78164, ), দ্বিতীয় ভাগ (7816-- ), তৃতীয় ভাগ 
(081৮--0), এবং চতুর্থ ভাগ (6916-00 )--এই চাঁরিটি ভাগে ভাগ 
করা হয়। 

প্রথম 'ভাগে ছিল--অন্ধ, আদাম, বিহার, বোদ্বাই, মধ্য প্রদেশে, মাদ্রাজ, 
উড়িস্যা, পুর্ব পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদ্দেশে ও পশ্চিম বাংলা । দ্বিতীয় ভাগে ছিল-_ 
হায়দ্রাবাদ, জন্মু ও কাশ্মীর, মধা প্রদেশ, মধ্যভাঁরত, মহীশৃর, পাতিয়াল। ও 
পূর্বপাঞ্াব রাঁজা সমবায়, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্, ত্রিবাস্কর ও কোঁচিন। তৃতীয় 
ভাগে ছিল--আজমীর, ভূপাঁল, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর, 
ত্রিপুরা, বিন্ধ্যাচল। চতুর্থ ভাগে ছিল__ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ । 
প্রথম ও দ্বিতীর ভাগে বণিত রাজাগুলি সমান ক্ষমতার অধিকারী ছিল। 
তবে রাই্পতিকে সংবিধান প্রবর্তনের ১০ বৎসর পর্যন্ত__-দ্িতীয় ভাগের 
রাজাগুলির উপর কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হয়। তাছাড়া, দ্বিতীয় ভাগের 
রাজ্যগুলির প্রধানকে রাঁজ প্রমুখ বলা হত। তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের রাজ্যগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত এলাক।! ১৯৫২ সালে তেলেগু ভাষাভাষির! 
নিজেদের জন্ত স্বতন্ প্রদেশের দাবীতে আন্দোলন শুরু করলে_-১৯৫৩ সালের 
অক্টোবর মাঁসে ভারত দরকার কর্তৃক নতুন অন্ধপ্রদেশ গঠিত হয়। একটা 
পৃথক অংগরাঁজ্য হিসেবে অন্ধপ্রদেশের জন্মের পর ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য 
পুনর্গঠনের জন্য সারা ভাগতের বিভিন্ন স্থানে আলোড়ন শুরু হয়। এই 
আন্দোলনের দাবীকে উপেক্ষা করতে না পেরে সরকার ১৯৫৩ সালের ২৯শে 
ডিসেম্বর তারিখে একটি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিয়োগ করেন। সৈয়দ ফজল 
আলী, শ্রীহদয়নাথ কুপ্তরু এবং শ্রী কে. এম. পাণিকর শই 'কমিশনের সদস্ঠ 


ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকা ২৯ 


ছিলেন। এই কমিশন ভারতের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে অভিমত 
সংগ্রহ করেন এবং রাজ্য পুনর্গঠন সন্বদ্ধে ১৯৫৫ সালের ৩০শে সেন্টেঙ্গর তারিখে 
সরকারের নিকট তাদের বিবরণ পেশ করেন। এই কমিশনের স্থপাঁরিশ গুলি 
নিষ্নলিখিত রূপ £ 

(১) মুল সংবিধানে বধিত অংগরাজ্য গুলির শ্রেণীবিভাগ তুলে দিতে হবে । 

(২) দ্বিতীয় ভাগে বণিত রাজ্যগুলিকে প্রথম ভাগে বণিত রাজ্য গুলির 
সংগে সমপধায়তুক্ত করতে হবে এবং রাঁজপ্রমুখের পদ তুলে দিতে হবে । 

(৩) ভাবতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংগবাজ্যগুলির ছুটি শ্রেণী থাকবে ; যথা__ 
(ক) রাজ্য, (খ) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। অন্ধ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, হায় দ্রাবাঁদ, 
জন্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটকৃ, কেরাল।, মাদ্রাজ, মধা প্রদ্দেশ, উডিষা, পাঞ্জাব, 
রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিদর্ত এবং পশ্চিম বাঁংল1-_-এই যোলটি হবে রাজ্য 
এবং দিলী, মণিপুর এবং আন্দামান ও নিকোঁবর ছ্বীপপুঞ্_-এই তিনটি হবে 
কেন্ত্র-শাঁসিত অঞ্চল। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের স্থপাঁরিশের ভিত্তিতে সরকার 
১৯৫৬ সালের রাজাপুনর্গঠন বিলের খস্ডা কবে সেটি বিভিন্ন অংগরাঁজো আইন 
সভাগুলির মতামতের জন্য (প্রেরণ করেন। ১৯৫৬ সালের ৩১শে অগস্ট 
তারিখে এই বিলটি পার্লামেন্ট কর্তৃক আইনে পরিণত হয় । ১৯৫৬ সালের 
১৫ই নভেম্বর তারিখে এই আইনটিকে কার্ধকরী করা হয়। এই আইনের মূল 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূল সংবিধানে উল্লিখিত অংগরাঁ্গা গুলির বিভিন্ন অেণীবিভাগ 
তুলে দিষে ভারতীয় যুক্তবাষ্্রকে মাত্র ছুই শ্রেণীর রাঁজা নিয়ে গঠিত করা হয়। 
যথা-(১) ১৪টি রাজা (969655 ) এবং (২) ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (70107 
75271600551 প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বণিত রাঁজাগুলিকে সমপর্যায়তৃক্ক 
করে সকল রাজো রাজাপাঁল নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয। এই আইন 
রাজাপুনর্গঠন কমিশনেব স্থপাঁরিশকে মোটামুটি মেনে নিলে কয়েকটি বিষয়ে 
সরকার তার নিজস্ব সিদ্ধান্তকে এই আইনের মধো রূপ, দেন। যেমন-_বিদর্ভ 
ও কর্ণাটক রাজ্ান্থাপন না করে-_তীর1 হায়দ্রাবাদ রাজাকে ভাষাভিত্তিতে 
তিনভাগে ভাগ করে বোম্বাই, মহীশূর এবং অন্বারাঁজোর সংগে যোগ করে 
দিলেন। মধ্যপ্রদেশের বিদর্ভ এলাকা এবং সৌরাষ্্ট ও কচ্ছকে বোষ্বাই-এর 
সংগে যোগ করে দেওয়া হল। হায়দ্রাবাদের মারাঠ1! ভাষাভাষি এলাকা-_- 
বিদর্ত, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ এবং কানাড়া ভাষাভাষি অঞ্চল বাদে তাঁর নিজস্ব 
এলাক। নিয়ে বোস্বাইকে এক বৃহৎ রাজ্যে পরিণত কর] হল। মাদ্রাজ্জের 


৩* ভারতের সংবিধান 


অন্তগত মালাবার জেলার অধিকাংশ এলাকাকে ব্রিবাঙ্কর ও কোঁচিনের সংগে 
ধোগ দিয়ে নতুন কেরল রাজ্য গঠম করা হল। ভূপাল, মধ্যভারত ও 
বিদ্ব্যপ্রদেশকে মধ্য প্রদেশের সংগে যোগ করে দেওয়া! হল। পেপস্থকে পাঞ্জাবের 
অন্তভুন্ত করা হয় এবং বিহারের মাঁনভূম ও পুণিয়া৷ জেলার কিয়দংশ ও 
কুচবিহারকে পশ্চিম বাংলার সংগে যোগ করে দেওয়া হয়। এই আইনের 
পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধন কলে ১৯৫৬ সালের 
সংবিধান_-সংশোঁধন আউন [770০ 0:005616061010 (9০ড৮০1911 2100100170617) 
£০0) 1956 ] পাস করা হয়। পুঝৌক্ত বিহার থেকে পশ্চিম বাংলায় এলাক] 
হস্তাত্ততবের জন্য বিহার এবং পশ্চিমবাঁংল। এলাকা পরিবর্তন আইন [7311)817 ৫ 
৬৬০5 [৯০759] (07:2175021 011210:1601105) £&০ট 19561-ও পাস করা হয়। 

সংবিধান সংশোধনী আইনের ফলে বোম্বাই ভারতের বৃহত্বম অংগরাঁজ্যে 
পরিণত হয় । বোশ্বাই-এর গুজরাঁট এবং মাঁরাট। ভাষাঁভাষি এলাকাঁর লোকেরা 
তাদের নিজেদের জন্য পৃথক রাজা দাবী করে তুমূল আন্দৌলন শুরু কবে । 
শ্রীচিস্তামন দেশমুখ এই দাবীর সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভ1 থেকে পদত্যাগ কবলেন। 
এই আন্দোলনের ফলে ১৯৬০ সালে বোৌশ্বাই পুনর্গঠন আইনের (701)75 
চ২০০7:5৪0190 010]. /৯০০ 1960) দ্বারা বোম্বাই রাঁ্যকে গুজরাট 'এবং মহাঁরাই 
এই ছুটি পুথক রাজ্যে পরিণত কর] হয়। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনের 
দ্বার নাগাল্যা্ড গঠিত হয় এবং চতুর্দশ মংশোধনের দ্বারা পণ্তিচেপী এবং গোঁযা, 
দমন, দিউকে দুটি স্বতন্ত্র কেন্্র শাসিত অঞ্চলরূপে পুনর্গঠিত করা হয়। 

বর্তমানে সংবিধানে প্রথম মিডিউলে নিম্নলিখিত যোঁলটি রাঙ্গা এবং নয়টি 
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে । 

রাঁজ্যগুলি (770০ 9090০9 ) হচ্ছে (১) অন্ধগ্রদেশ, ২) আস।ম, (৩) 
বিহার (৪) গুজরাট, (৫) কেরাল1, (৬। মধ্য প্রদেশ, (৭) মাদ্রাজ, (৮) 
মহারাষ্ ই (৯) মহীশুর, (১) উডিস্যা, (১১) পাঞ্জাব, (১২) রাঙ্গস্থান, (১৩) 
উত্তর প্রদেশ, (১৪) পশ্চিম বাংলা, (১৫) জম্মু ও কাশ্মীর, (১৬) নাগাল্যাগু। 

কেন্দ্রশান্িত অঞ্চল ( [01010 7:601016911655 ) হচ্ছে £ (১) দিল্লী, (২) 
হিমাচল প্রদেশ, (৩)* মণিপুর, (৪) ত্রিপুরা, (৫) আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুগ্ত 
(৬) লাক্কা দ্বীপ, মিনিকয় এবং আমিনি দিবি দ্বীপপুঞ্জ, (৭) দার] ও নগর 
হাভেলি, (৮) গোয়া, দমন, দ্রিউ, (৯) পপ্ডিচেরী। 





সহ্৪্ম জক্যাজজ 


নাগরিকত্ব 
( 01112215101]) ) 


যুক্তরাষ্্বীয় শাসন ব্যবস্থায় সাধারণতঃ ছু" প্রকার নাগরিক অধিকার 
থাঁকে- কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির নাগরিকত্ব । ভারতের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম, 
হয়েছে । ভারতের নাগরিকত্ব একটি এবং সেটি হচ্ছে ভারতীয় ইউনিয়নের 
নাগরিকত্ব । সংশ্লিষ্ট অংগরাঁজ্যগুলির কোন নাগরিকত নেই । রাষ্টের সংহতি, 
জাতীয় এক্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তাঁয় এই 
ব্যবস্থার যৌক্তিকতা অবশ্ঠই স্বীকার করে নিতে হয়। 

সংবিধান চালু হওয়ার দিন থেকে কার ভারতের নাগরিক বলে গণ্য 
হবেন তা সংবিধানের ৫ থেকে ১০ অনুচ্ছেদের বিধানে উল্লেখ আছে । সংবিধান 
চালু হওয়ার দ্বিন থেকে যে সমস্ত অধিবাসী (১) ভারতীয় এলাকার মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করেছে, (২) যে সকল ব্যক্তির মা-বাবা ভারতীয় এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেছেন 
এবং (৩) যাঁরা এ তারিখের অবাবহিত পুর্বে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ বৎসরকাঁল 
ভারতীয় এলাকায় বাম করছে, তারাই ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবেন । 


এই শ্রেণীর লোক ছাড়া, আরোও ছুই শ্রেণীর লোকর্দের নাগরিকত্বের 
কথা বলা হয়েছে । এ'র। হচ্ছেন £ (১) পাকিস্থান থেকে ভারতীয় এলাকায় 
আগত বাক্ির] এবং (২) ভারতের বাইরে বসবাসকারী মূলতঃ ভারতীয় 
বাক্তিরা। পাকিস্থান থেকে আগত বাকিদের মোটামুটি ছু" শ্রেণীতে ভাঁগ 
করা হয়েছে, যথা! -(১ যাঁরা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের আগে ভারতে 
এসেছেন এবং (২) ধারা এদিন অথব। তারপরে ভারতে এসেছেন । ১৯৪৮সালের 
১৯শে জুলাইয়ের আগে ধার ভারতে এসেছেন তাঁরা অথবা! “তীর্দের মা-বাবা 
অথবা তাদের পিতামহ বা পিতামহী যদি অবিভক্ত ভাঁরতে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং সেই সময় থেকে মোটামুটি ভাবে এখানে বাঁস করেন তবে তাদের 
ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য করা হুবে। ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই অথব 
তার পরে ধার। ভারতে এসেছেন (১) তারা অথব। তাদের মা-বাবা অথব।! 
তাদের পিতামহ অথবা পিতামহী যর্দি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং 


৩২ ভারতের সংবিধান 


(২) ভারত সরকার কর্তৃক নিধুক্ধ অফিসারের কাছে নাম রেজেস্রী করে 
থাকেন তবে তাঁকে ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য কর] হবে। অবশ্য তার আগে 
দরখাঁস্তকারী দরখাস্তের তারিখ পর্ষস্ত অন্ততঃ ছয় মাস ভারতীয় এলাকাতে 
বসবাঁদ করেছেন, তা উক্ত কর্মচারীর কাছে প্রতিপন্ন করতে হবে। এখানে 
লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই বিধান অনুসারে ১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাউ 
অথব1 তারপরে ধারা ভারতে এসেছেন তাঁর] ভারতের নাগরিক বলে দাবী 
করতে পারবেন না। স্পষ্টত:ই এই শ্রেণীব ব্যক্তিদের ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ 
করতে হলে পার্পামেণ্ট প্রণীত কোন আইনের বলেই তা পেতে হবে । এই 
প্রদংগে উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধাঁন ১১ অনুচ্ছেদে পার্লামেণ্টকে নাগরিক অধিকার 
নিয়ন্ত্রণ কল্পে আইন প্রণধন করার ক্ষমতা দিয়েছে । এই ক্ষমতার বলে 
পার্লামেন্ট ১৯৫৫ সালে নাগরিকত্ব আইন (01056091010 4১০0 1955 ) 
পাঁস করে। সংবিধান চালু হওয়ার পর কিভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ 
কর] যেতে পারে সে সম্বন্ধে নিয়মাবলী এই আইনে লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

১৯৪৭ সালের ১ল1 মার্চের পর ধারা ভারতীয় ভূখণ্ড পরিত্যাগ করে 
পাকিস্ানে চলে যাবেন তীদেব নাঁগবিক বলে গণ্য কবা হবে না। অবশ্য 
এ তারিখের পর পাকিস্থানে গিয়ে যর্দি কেউ ভারতে ফিরে আসতে চায়, 
তাহলে এখানে বাস করার জন্ত পারমিট বা অন্মোদন পত্র নিয়ে এলে 
তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। 

ভারতের বাইরে ধারা বসবাস করছেন তারা অথবা তীরের মাঁবাঁবা 
অথব। পিতামহ বা পিতাঁমহী যদ্দি বিভক্ত ভারতে নান করতেন এবং তাদের 
অবস্থিতির গানে ভারতীঘ দূতাবাপে যদি ঠাদেব নাম নাগরিক হিসেবে 
রেজেগ্রীকত হয় তাহলে তীার্দের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য করা যাবে । 

সংবিধান ১১ অন্রচ্ছেদে পার্লামেন্টকে নাগরিকত্ব সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করায় 
যে অধিকার দেয় সেই অধিকার বলে পার্পামেণ্ট ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব 
আইনটি (01615609110 4১০০ 1955 ) বিধিবদ্ধ করে। এই আইনে ১৯৫০ 
সনের ২৬শে জান্ুয়ারীর পর যাঁর ভারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্দের সকলকেই 
জন্স্থান হজে নাগরিকত্ব দেওয়া] হয়। এ সময়ে বা তারপর ধারা ভারতের 
বাইরে জন্মগ্রহণ করবেন তীদের বাবা যর্দি এ সময়ে ভারতের নাগরিক হন 
তাহলেও তাঁর1 এই আইনের বলে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করবে। তাছাড়া, 
ধার। সাধারণতঃ ভারতে বসবাস করেন সেই সব ব্যক্তি অন্ত: ছয়মাস ভারতে 


নাগরিকত্ব ৩৩ 


বসবাস করার পর যদি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তালিকাভূক্ত হওয়ার জন্য 
দরখাস্ত করেন তাহলেও তাঁর] নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেন। বিদেশী নারী 
ভারতীয় নাগরিককে বিবাঁহ করলেই তীঁর। এই আইনের বলে নাগরিকত্ব পেতে 
পাঁরেন। তাছাড1, এতদ্দেশীয় নাগরিক হবার দরখাত্ত করলে তার মাধ্যমে 
এবং কোন এলাকা ভারতীয় ইউনিয়নের অস্তভূক্ত হলেও তাঁর অধিবাঁলীর1 এই 
আইনের বলে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য হতে পারবে । 

সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্লামেন্টকে নাগরিকত্ব বিলুপ্তি 
সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকাঁবও দ্রেওয়া হয়েছে । সংবিধানের ৯» অনুচ্ছেদে 
বলা হয়েছে যে ৫, ৬ এবং ৮ অন্রচ্ছ্দে অনুসারে নাগরিকত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিরা 
স্বেচ্ছায় অন্ত রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তীর] ভারতের নাগরিক বলে 
গণ্য হবেন না। যে সব বিদেশী ভাবতীয় নাগরিকত্ব লাঁভ করেছেন তার! 
ভাঁরতের প্রতি আঙ্ছগত্যের অভাবন্বৰপ কোন কার্ষে লিপ্ত থাকলে অথবা 
দীর্ঘকাল যাঁবৎ বিদেশে অবস্থান করলে বা ছু* বৎসরের বেশী সময়ের জন্য 
বিদেশী সরকাঁর কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব 
লোপ পাবে। 


ভা. সং৩ 


ক্র ভ্অশ্রগীজজ 


মৌলিক অধিকার 
(70100917)61)69] হ২151)55 ) 


আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকে তার মধ্যে 
কতকগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার, 
বাক্ম্বাধীনতার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার, জীবন ও 
সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার, জীবিক1 নির্বাহের জন্তা 
কর্মসংস্থানের অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ মৌলিক অধিকার বল] হয়। 
এগুলিকে মৌলিক অধিকাঁর বলার কারণ এই ষে, প্রতোক নাঁগরিককে তাঁর 
ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করাঁর জন্য এই অধিকারগুলি অপরিহ্র্ধ বলে 
পরিগণিত হয়। এগুলির অভাবে নাগরিক তার ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করতে 
সক্ষম হয় না বলে এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 


নাগরিক জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলে এই অধিকারগুলি আধুনিক 
কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রের সংবিধানের অস্তভূক্তি করা হয়েছে । মাকিন যুক্তরাষ্, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে এই অধিকারগুলি স্বীকৃত 
হয়েছে । ভারতের সংবিধানে ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ্দে কতকগুলি অধিকাঁর মৌলিক 
অধিকার বলে বণিত হয়েছে । ব্রিটেনের সংবিধান মূলতঃ অলিখিত । এখানে 
পার্লামেন্ট রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । পাঁলপমেন্ট সাধারণ উপায়ে 
সংবিধানগত যে কোন বিধান ব1 অধিকার পরিবর্তন করতে সক্ষম । ব্রিটেনের 
সংবিধান মুখ্যতঃ অলিখিত হলেও অন্তান্ত দেশের মৌলিক অধিকারগুলির 
মত অনেক গুরুত্বপুর্ণ অধিকার-_ম্যাগনাকার্টা ( 109£810909105 ), বিল 
অব রাইট্স্‌ (911 ০ 718১0) প্রভৃতি রাস্্ীয় দলিলগুলির মধ্যে স্থান 
পেয়েছে । তাছাড়া, অন্ান্ত দেশে মৌলিক অধিকার বলে স্বীরুত অনেক 
অধিকার গ্রেট ব্রিটেনে প্রথাগত নিয়ম ও সাধারণ আইনের মধ্যে ( 00001] 
[5৬ ) সংরক্ষিত আছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চূড়াস্ত অধিকারী হিসেবে ব্রিটিশ 
পালপমেন্টের এই ন্িধাঁন গুলিকে পরিবর্তন করার আইনগত অধিকার থাকলেও 
পাজণমেণ্ট এইগুলি রক্ষ। করেই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক মর্ধাদাকে রক্ষা করেন। 
অনেক মৌলিক অধিকার লিখিত অবস্থায় নেই বলে ব্রিটেনের লোকেরা 
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মৌলিক অধিকার ভোগ করে নখ বলে ধরে নিলে আমরা ভুল করব। বস্ততঃ, 
অনেক গণতান্ত্রিক গাষ্ট্রের নাগরিকদের তুলনায় ব্রিটেনের নাগরিকেরা এই 
অধিকার অনেক বেশী পরিমাণে ভোগ করে থাকে । 

যে অধিকারগুলি নাগরিক জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সেগুলি 
সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়ত1 বা সন্দেহের অবকাশ ন1 রাখার জন্যই অধুনা অনেক 
দেশের সংবিধানে এগুলিকে লিখিত আকারে স্থান দেওয়। হয়েছে । সাধারণ 
আইন সহজে পরিবর্তন করা যাঁয় কিন্তু সংবিধাঁন পরিবর্তন কষ্টসাঁধ্য-_বিশেষ 
করে লিখিত সংবিধান সমন্বিত রাষ্টে। এইরূপ ক্ষেত্রে এক বিশেষ নিয়মের 
মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় এই অধিকাগুলির উপভোগের 
জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয় না । তা ছাড়া, যেহেতু 
সংবিধানে এই বিধানগুলিকে সাধারণ আইন অপেক্ষা! অধিকতর সম্ত্রমের চক্ষে 
দেখা হয়, সে কারণে সংবিধান স্বীরুত মৌলিক অধিকারগুলি শাসন কর্তৃপক্ষ 
তার্দের খেয়াল-খুশী মত পরিবর্তন করতে সাহসী হন না। 

মৌলিক অধিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ £ ভারতের সংবিধানে তৃতীয় 
অপ্যায়ে মৌলিক অধিকারগুলি ( [70170202170] [২15105 ) সংরক্ষিত 
হযেছে । এই অধ্যায়ে মৌলিক অধিকাঁরগুলিকে সাধারণ ভাবে আটটি ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাগে তার অন্তর্গত অন্যান্ত সংশিষ্ট অধিকাঁর- 
গুলিকে বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ কর! হযেছে । মৌলিক অধিকাঁরগুলির আটটি ভাগ 
এইবপ £ (১) সাধারণ ( 30061281), (২) সাম্যের অধিকার (7২11৮ 60 
ঢ0079115 ), (৩) স্বাধীনতার অধিকাঁব (0151)6 609 ঢ্া:5০0]0), (৪) 
শোষণের বিকদ্ধে অধিকাব (1২110 25917)50 ঢফা0191650102 ), (6৫) 
ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (7২11) ৮৩ ঢা5০07 01 7২5115102), (৬) 
সংস্কৃতি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকাৰ (04]019] 900. 070০8007981] 
[115 ), (৭) সম্পত্তির অধিকার ( 006 00 70:00615 ), (৮) শাসন- 
তান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (101)0 00 0017)9060001008] [২০1060165)। 

তুতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত এই আট শ্রেণীর অধিকাঁরগুলির প্রত্যেকটিতে 
আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেধ অধিকার অস্তভূরক্ত কণ। হয়। 

প্রথমতঃ, সাধারণ অধিকাঁর (১২ এবং ১৩ অনুচ্ছেদ ) পর্যায়ে বলা 
হয়েছে যে, সংবিধান চালু হওয়ার আগে প্রণীত কোঁন আইন এই অধ্যায়ে বণিত 
মৌলিক অধিকারগুলির সংগে অসংগতিপুর্ণ হলে সেই আইনকে অবৈধ বলে গণ্য 
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কর! হবে । তাছাভা, সরকার এমন কোন আইন তৈরী করবে না যা এই মৌলিক 
অধিকারগুলি ক্ষন করতে পারে এবং করলেও তা৷ অবৈধ বলে গণা করা হবে। 

দ্বিতীয়তঃ, সাম্যের অধিকার (১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮) পর্ধায়ে 
আইনের চোঁখে সমতা এবং তার লম-সংরক্ষণ, ধর্মীয় কাঁরণে বৈষম্যমূলক 
আচরণের নিষিদ্ধকরণ, সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সমান স্থযোগ দান, অস্পৃশ্যতা 
দূরীকরণ এবং উপাধিদাঁনের অবসান_-এই অধিকারগুলি বণিত হয়েছে। 

তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতার অধিকার পায়ে (১৯১ ২০, ২১ ২২) বাক্‌ স্বাধীনতার, 
সমবেত হওয়ার, সভাসংগঠনের, চলাফেরা, বসবাস করার, সম্পত্তি এবং বৃত্তি ও 
জীবিকার অধিকার, আইন ভংগ না করলে দণ্ডিত না হওয়ার অধিকার, 
জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাঁর সংরক্ষণ, কয়েকটি নির্দিষ্ট বিধাঁন ব্যতিরেকে গ্রেপ্তার 
বা! আটক না হওয়ার অধিকার ইত্যার্দি অধিকারগুলি বণিত হয়েছে । 

চতুর্থতঃ, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ( 1) £১821056 দয9191586102) 
পর্যায়ে মান্ষকে নিয়ে বাবসা! ও দাপশ্রমের অপসারণ এবং কলকারখানায় 
শিশুশ্রমিকের নিয়োগ নিষদ্ধ করা হয়েছে । 

পঞ্চমতঃ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (7২160 ০0০ ঘা০০0 ০৫ 
[২০11£101 ) পর্ধায়ে বিবেক এবং ধমীঁয় স্বাধীনতা, ধর্মসংক্রাস্ত বিষয় 
পরিচালনায় স্বাধীনতা, কোন বিশেষ ধর্মের জন্ত কর প্রদান হতে নিষ্ৃতি এবং 
শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা বা! আরাধন1] হতে অব্যাহতি প্রভৃতি 
অধিকারগুলি আলোচিত হয়েছে । 

ষষ্ঠত:১ সংস্কৃতি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার (0810081৪170 
ঢ:0009010091 [11705 ) পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের ভাঁষা, লিপি ও সংস্কৃতি এবং 
তাদের দ্বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার স্বীরুত 
হয়েছে। 

সপ্তমতঃ, সম্পত্তি রক্ষার অধিকাঁর (1২106 6০ 10015) পর্যায়ে 
আইনের বিধান ব্যতিরেকে প্রশাপনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারোর সম্পত্তি থেকে 
তাকে বঞ্চিত না করার অধিকার এবং সমাজের প্রয়োজনে ও ক্ষতিপুরণ 
প্রদান ব্যতীত সমকার কর্তৃক কোন আইনের ছার! ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল না 
করার অধিকার লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

আঅষ্টমত:, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (31810 0০ 0975010- 
(0151 1৫78০1০৪ ) পায়ে স্থপ্রীমকোর্ট কর্তৃক হেবিয়াস কর্পাস ( [7595 
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007095 ), ম্যানভামাস (157087005 ) ও অন্তাগ্ত কয়েকটি আদেশপজরের 
মাধ্যমে এই অধ্যায়ে বণশিত মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে । 

সমতার অধিকার ( 2116 6০ চ0981165 ) 2 সংবিধানে ১৪ অন্থচ্ছেদে 
বল] হয়েছে যে ভারতের এলাঁকাঁধীন কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে আইনের 
নিকট সমতা! এবং আইনের সম-সংবক্ষণ থেকে বঞ্চিত করা চলবে না! ( “706 
5686০ 91811 1000 ৫215 00 217. 02501 ০0119115 0০:01:6০ 08০ 19 01 
0০ ০0091 10109620610 01 006 19৬5 ড/101)1) 010০ 021116015 ০01 
[0012 )। আইনের নিকট সমতা” ([0991165 05016 6১০ 17 ) এবং 
“আইনের সমসংরক্ষণ' (23108] 70:065061012 01 01০ 1955 )-_-এই শবসমন্ি 
সমার্থ বোধক মনে হওয়াই স্বাভাবিক । আইনের নিকট সমতা! (০04৪11 
[১210915 036 18৬7 ) শবসমষ্টি ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের [২৪1০ 0£12%/-এর ধারণার 
সংগে জভিত। এই ধারণার অন্যতম মূল প্রতিপাঘ্য বিষয় হচ্ছে অবস্থা বা মর্যাদা 
নিধিশেষে আইনের চোখে সকলেই সমান, কেউই আইনের উধ্বে নয় । 
একমাত্র রাজ! ছাড়া, ধনী দরিদ্র নিধিশেষে সকলেই আইনভংগের জন্য সমভাবে 
দায়ী । আইনের সমান সংরক্ষণ (০0881 70096506107 0 0.০ 185 )-- 
এই শবসমষ্টি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দশ সংশোধনী থেকে নেওয়া হয়েছে | 
এর অর্থ হচ্ছে সমান পর্ধায়তুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আইন সমান হবে এবং তার 
প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমতা! রক্ষা! করা হুবে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থগ্রীম কোর্ট 
এই বিধাঁনটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এর দ্বারা 
ন্তায়মংগত কারণে নাগরিকর্দের শ্রেণীকরণকে অস্বীকার করা হয়নি । অর্থাৎ 
হ্যায়সংগত কারণে, যেমন কর ধার্ধের ক্ষেত্রে, কোন আইন নাগরিকদের মধ্যে 
শ্রেণীবিভাগ করলে তাকে আইনের সমান রক্ষণের অস্বীকৃতি বলে গণ্য কর! 
চলবে না। সমান অবস্থাযুক্ত ব্যক্তিদের (+0003021 11106 051501205021063”) 
জন্য আইন সমভাবে সংরক্ষণ এবং নিরাপত্ব। দান করবে। মাকিন যুকরাষ্ট্রের 
বিচার বিভাগের এই ব্যাখ্যা ভারতের বিচারপতিরাও মেনে নিয়েছেন। 

সংবিধানের ১৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ধর্ম, বংশ, জাতি, 
ত্রী-পুরুষভেদে অথব। জন্বস্থানের কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যের 


1, 5০ 96966 ৪0811... 09199 6০ 0) 067:8010 10010 1688 10718010610) 609 
6038] 0:96908100 ০01 6156 1৪” 


৩৮ ভারতের সংবিধান 


হ্যষ্টি করবে না (1176 91866 51১81] 17706 0150117011)765 0581050 20 
০101261 01. €1:00005 012] 0£ 12116510) 1[206, ০890০১ 9০) 017০ 
০৫ 7110 01 2105 0৫ 07০00 )। উক্ত অন্চ্ছেদের ২ ধারায় বল হযেছে 
ঘে কোন নাগরিকের উপর পুর্বোক্ত কারণে দোঁকাঁন, বেষ্ট রেণ্ট, হোটেল এবং 
আমোদ-প্রমোদের স্থানে প্রবেশাধিকারেপ ক্ষেত্রে অথব। রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বা 
আংশিক ব্যয়ে নির্বাহিত কুপ, পুষ্করিণী, রাঁন্তা-ঘাট এবং জনসমাগমের স্থান 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাঁধানিষেধ বা অক্ষমতা আরোপ কর। চলবে না। 
এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী কয়েকটি ধারায় (১৫) (৩) ও ৪) যথাক্রমে স্ত্রীলোক 
ও শিশুদের জন্য এবং সামাজিক ও শিক্ষার দ্দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য 
অথবা তপশীলভূক্ত বর্ণ বা তপশীলতৃক্ত জাতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা করলে 
তাতে বাঁধ! দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ পুর্বোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষ) 
কল্পে রাষ্্ী বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে । অবশ্ত এই প্রসংগে 
উল্লেখযোগ্য যে কেবলমাত্র ধর্ম, বংশ, জাতি, স্ত্রীপুরুষভেদ এবং জন্মের স্থানের 
কারণেই বৈষম্য স্থষ্টি নিষিদ্ধকরণ হয়েছে। অর্থাৎ অগ্ঠান্ত স্তাঁয় সংগত কারণে 
বাধানিষেধ আরোপ কর। বেআইনী হবে না। যেমন, প্রয়োজনীয় শিক্ষার 
অভাব থাকলে কোন শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে ভ্তি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে অথবা 
কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে কোন হোটেলে ভন্তি হওয়াও নিষিদ্ধ 
করা যেতে পারে। 


সংবিধানের ১৬ (১) অন্ুচ্ছেদ্দে বল। হয়েছে ষে রাষ্ট্রের অধীনস্থ কোন কর্মে 
এবং পদ্দে নিয়োগের ব্যাপারে সকল নাগরিকের সমান যোগ থাকবে 
(001)216 91১91] ০৫ ০019]165 0৫ 07001001510 601 ০1012610510 1082066215 
12190117500 200101077770156 01 80100117671)6 60 23 01106 0111061 
07০ 526 )। 

১৬ (২) অনুচ্ছেদে বল। হয়েছে যে কেবলমাত্র ধর্ম, জাঁতি, বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ, বংশ 
এবং জন্মস্থান অথবা এদের ষে কোন একটির কারণে কোন নাগরিক রাষ্ট্রে 
কোন পদের জন্ত অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না (2০ ০1126051791], 
01 £10101)05 01019 01191151010) 18:0০) 0956০) 9০১ ৫250210) [91906 
০£ 01:00 15510300601 85 01 06100 ০০ 1061181016 000 ০: 
015011101)2620 2:817750 10) 17250606 0 21) 2101191090761)0 01 ০11০6 
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মৌলিক অধিকার ৩৪ 


স্থৃতরাৎ দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের অধীনস্থ চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে সকলকে 
সমান হৃযোগ দেওয়াই এই অগুচ্ছেদের উদ্দেশ্ঠ | ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্ীপুরুষ, বংশ 
এবং জন্বস্থানের কারণে সরকারী চাঁকরি অথবা রাষ্ট্রের অধীনস্থ যে কোন 
চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ করাই এই অনুচ্ছেদের লক্ষ্য । 
এই অন্ুচ্ছে্দের অন্তর্গত (৩) (৪) এবং (৫)--তিনটি ধারায় ব্যতিক্রমের 
কথা উল্লেখ কর! হয়েছে । ১৬ অন্ুচ্ছেদ্দের (৩) ধারায় বলা হয়েছে যে কোঁন 
রাঁজ্যে কোন বিশেষ শ্রেণীর কর্মে নিয়োগের জন্য পালধমেণ্ট এ রাজো বসবাসের 
শর্ত আরোপ করে আইন তৈরী করতে পারে । কোন বাঁজ্যের বিশেষ বিশেষ 
কাজের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞত। থাক! প্রয়োজন, যেগুলি 
কেবলমাত্র সেই রাজ্যের অধিবাপীদের কাছ থেকেই আঁশ| কর] যেতে পারে । 
তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংগরাঁজাকে চূডাস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব 
ছেডে দিলে প্রার্দেিশিকতার কুফল জাতীয় এঁক্যের পথে অন্তরায় স্টি করতে 
পারে। তাই সংবিধান প্রণেতারা এই কাঁজ রাজ্য আইনসভার হাঁতে ছেডে ন! 
দিয়ে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের হাতে ন্ততন্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছেন। 
১১৭ অনুচ্ছেদের (৪) ধারায় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে বৈধ 
কর] হয়েছে । এই অন্থচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সরকার যদ্দি মনে করেন যে কোন 
পদে অনুন্নত সম্প্রদায় উপযুক্ত ভাবে নিযুক্ত হয়নি তাহলে এই গ্ররেণীয় 
নাগরিকদের জন্য এই পরগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । এই 
প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে সংবিধানের ৩৩£ অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় এবং রাজা 
সরকারের চাঁকরি এবং পদগুলিতে নিয়োগের ব্যাপারে তপশীলতৃক্ত বর্ণ এবং 
জাতর (5০1800160 0850935 2170 9০1০00190. 0165) দাঁবী বিবেচনা কর। 
হবে।£ সংবিধ[নের ৩৩৬ অনুচ্ছেদে আংলে। ইওিয়ানদের জন্ত কতকগুলি পদ 
দশ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ কর হয়েছিল । এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সংগে 
ংগে এই সংরক্ষণের বিধান রহিত হওয়ায় বর্তমানে এই সম্প্রদীয় চাকরির 
নিয়োগের ব্যাপারে অন্তান্য নাগরিকদের পর্যায়তুক্ত হয়েছেন। 
১৬ অন্চ্ছেদ্দের (৫) ধারায় সাধারণ সমতায় যে ব্যতিক্রমের উল্লেখ কর! 
হয়েছে তা এই অধ্যায়ে ২৫ অনুচ্ছেদে বণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার সংগে সংগতিপুর্ণ। 
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৪৩ ভারতের সংবিধান 


১৬ অনুচ্ছেদের (৫) ধারায় কোন ধমীঁয় প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত কোন পদ 
উক্ত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের জন্ত সংরক্ষিত হতে পারে। প্ররুত পক্ষে নাগরিকদের 
ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হলে ধর্মীয় সংস্থাগুলিতে স্বীয় ধর্ষের ব্যক্তিদের নিয়োগের 
স্বাধীনতাও স্বীকার করে নিতে হয়। 

সংবিধানের ১৭ অন্তচ্ছেদ্দে বলা হয়েছে ঃ অস্পৃশ্ঠত। রহিত হল এবং এর 
যে কোন প্রকার প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হল। অস্পৃশ্ঠতা থেকে উদ্ভুত কোন 
অযোগ্যতার প্রবর্তন আইন অন্থসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে 
( 470100001891111% 15 8101151)60. 2100 15 70180010610 01) 600) 
15 10170100017. 171)0 21001061061) 01 205 01521011105 71:15176 ০0 
০6 407100900121011165” 51791102210 0901)0০ [01115109191 11) 
8:5001021706 ড/10) 12৬. )। 

স্বাধীনতার অধিকার (01619 60 মা০০01) £ মানুষ স্বাধীনতা চায়। 
কিন্ত সামাজিক জীব হিসেবে নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ স্বাধীনতা সে দাবী করতে 
পারে না। সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত আকারে মান্ষের 
উপভোগ্য হতে হবে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের মাত্রা কতটুকু হবে-__অর্থাৎ, কি 
পরিমাণ স্বাধীনতা ব্যক্তিবিশেষ উপভোগ করতে পারবে এবং রাষ্ট্রে সমাজের 
প্রয়োজনে কতটুকুই বা বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারবে - রাষ্্র-বিজ্ঞানে 
সে বিষয়টি এক চিরন্তন তর্কের বিয়য় বস্ত। প্রকৃতপক্ষে প্লেটো, আযরিস্টটল 
প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকের যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের ল্যাস্ষি 
পর্যস্ত প্রখ্যাত রাষ্্রবিজ্ঞানীর। ব্যক্িম্বাধীনতা ও রাদ্ীয় কর্তৃত্বের সীমান। 
নির্ধারণের স্বত্রটিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে আসছেন। তবে ব্যক্তির 
স্বাধীনতা সমাজের প্রয়োজনে যে কিছুটা নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ হবেই-_ একথা 
অনন্বীকার্য ! 

আমাদের সংবিধানে ১৯, ২০) ২১ ও ২২ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের বিভিন্ন 
প্রকাঁর স্বাধীনতার কথ! বলা হয়েছে । ১৯ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় বল। হয়েছে, 
নাগরিকদের (ক) বাক্যের ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, (খ) অস্ত্রশস্ত্র 
ব্যতিরেকে শাস্তিপুর্ণভাবে জমায়েত হবার স্বাধীনতা থাকবে, (গ) সংঘ ও সমিতি 
গঠনের স্বাধীনতা থাকবে, (ঘ) সারা ভারতের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে 
চলাফের] করার স্বাধীনতা থাকবে, (ড) ভারতের যে কোন স্থানে বান করার 
ও বসতি স্থাপন করার স্বাধীনতা থাকবে, (6) সম্পত্তির অর্জন, অধিকার ও 


মৌলিক অধিকার ৪১ 


বিক্রয়ের স্বাধীনতা থাকবে এবং (ছ) যে কোন বৃত্তি পরিচালন] করার ও 
জীবিকা অথব1 ব্যবস! বাঁণিজো লিপ্ত থাঁকার স্বাধীনতা থাকবে । 

সংবিধানের ১৯ অন্তচ্ছেদের (১) ধারায় নাগরিকর্দের যে অধিকারগুলি 
দেওয়া হয়েছে উক্ত অন্চ্ছেদের (২), (৩), (৪), (৫) এবং (৬) ধারায় সেগুলি 
সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে । এই প্রংগে উল্লেখযোগ্য 
যে ১৯ (২) ধারায় যে ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে তা সংবিধানে প্রাথমিক 
অবস্থায় ছিল না। ১৯৫১ সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনের 
[ ০0%5/50% ( চি?56 &70670002106 ) /১০১ 1951 ] দ্বারা এই অংশটুকু 
যোগ করা হয়েছে । এই আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে__রাষ্টরের নিরাপত্তা, 
বৈদেশিক রাষ্ট্রের সংগে মৈত্রীভাঁব, শান্তি-শৃঙ্খলা, ল্লীলতা, সদ/চার আদালতের 
অবমাননা নিবারণ, মানহানি থেকে রক্ষা এবং অপরাধে প্ররোচনা দান 
নিবারণের জন্য বাক-স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সংগতভাবে 
আইনের দ্বার] নিয়ন্ত্রিত কর। চলবে । 

রমেশ থাপাঁর বনাম মাদ্রাজ পাঁজ্য, ব্রিজভূষণ বনাম দলীরাজ্য প্রভৃতি 
মামলায় স্প্রীম কোটের রায়ের ফলেই সংবিধানের প্রাথমিক অবস্থায় (২) 
ধারাঁটিকে অপসারিত করে তার পরিবর্তে পুর্বোক্ত সংশোধনী আইনের দ্বার! 
বর্তমান অংশটুকু সংযোজিত হয়। রমেশ থাপার মামলায় স্থগ্রীম কোর্ট রায় 
দাঁন প্রসংগে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে জননিরাপত্তা অথবা আভ্যন্তরীণ 
শৃঙ্খল! রক্ষার কারণে বাক্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা যেতে 
পারে না, একমান্ধ রাষ্ট্রের নিরপত্তার খাতিরেই বাক্য এবং মত প্রকাশের 
স্বাধীনতার উপর বাধ। নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে (4**" 1[)0031175 
1255 01091) 21002105011105 010০ 10100901015 ০0 00০ 5086০ 01 
00০91210175 105 052100010৬7 ০0010 10501 08108111772176 01 012 
1151)0 60 ০20010 01 50০০০1% ৪00 2%:0655102.+ )। সুতরাং দেখা 
যাঁচ্ছে, স্তৃপ্রীম কোর্টের মতে মূল (২) ধারায় মতপ্রকাশের উপর বাঁধা-নিষেধের 
ক্ষেত্রটুকু সংকুচিত ছিল। রাষ্ট্রের নিরপত্তা রক্ষার উদ্দেস্টে বাধা-নিষেধ 
আরোপ করার বিধান থাকলেও, আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খলার জন্ত (“5811০ 
59626 ০01 006. 10210619106 0: 10011০ ০0:0০.) বাঁক-ম্বাধীনতার 
উপর আইনের দ্বার কোন বিধি-নিষেধ আরোপের অবকাশ এতে ছিল ন1। 
এমন কি হত্যাকার্ধে উস্কানি দেওয়! মুলক কোন বক্তৃতা করলেও, বাক ও 
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মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারটিকে খর্ব কর! চলত না। স্বভাঁবতই মুল ১৯ 
অনুচ্ছেদের (২) ধারায় বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম- 
গুলি উল্লেখ করা হয়েছিল সেগুলি যথেষ্ট নয় বিবেচনা করে আমাদের পার্লামেণ্ট 
১৯৫১ সালে প্রথম সংবিধান সংশোধনী আইন পাঁশ করে নতুন ১৯ (২) ধারায় 
আরও কতকগুলি অতিরিক্ত বাধা-নিষেধের উল্লেখ করেন। মূল ১৯ (২) 
ধারাটির সংগে প্রথম সংশোধনী আইনের দার] যুক্ত নতুন ১৯(২) ধারার সংগে 
তুলনা করলে দেখা যাবে যে এই ধারায় কতকগুলি ণতুন অতিরিক্ত বাঁধা- 
নিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে । এগুলি হচ্ছে---(১) বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্ব 
মূলক সম্পর্ক (51150015 1612610175 10) 01216) 95865 ), (২) 
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল (7590110 ০:০1 ) এবং অপরাধে প্ররোচনা দান 
( 17010210761) 00 1) 0000০, )। 

বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনত। ছাড়া, নাগরিকদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিরেকে 
জমায়েত হবার স্বাধীনতা এবং সংঘ ও প্রতিষ্ঠান গঠনের স্বাধীনতাঁও স্বীকৃত 
হয়েছে । বর্তমানে রা জননিরাঁপত্তার (00110 0161) প্রয়োজনে এই 
স্বাধীনতার উপর বাঁধা-নিষেধের আরোপ করতে পারবে। 

নাগরিকদের ভারতের যে কোন স্থানে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করার 
স্বাধীনতা থাকবে, যে কোন স্থানে বাম কর] অথবা বসতি স্থাপন করার এবং 
সম্পত্তি অর্জন, অধিকার ও বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে । সাধারণের 
স্বার্থ অথবা তপশীলতৃক্ত উপজাতিদের সংরক্ষণ করার জন্য এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের 
স্তায়নংগত বাধা-নিষেধ আরোপ করার স্বাধীনতা থাকবে । 

সকল নাগরিকের যে কোন বৃত্তি পরিচালনা করার এবং জীবিক1 অথবা 
ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকার স্বাধীনত। থাকবে । রাষ্ট সাধারণের স্বার্থে এই 
স্বাধীনতার উপর ন্যায়সংগত বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারবে । যে কোন 
বৃত্তি পরিচালনার জন্য রাষ্্ট যে কোন বৃত্তিমূলক অথব1 কারিগরী শিক্ষা 
লাভের শর্ত আরোপ করতে পারবে। সাধারণ নাগরিকদের সংগে অথবা সম্পুর্ণ 
নিজন্ব কর্তৃত্বে রাষ্ট যে কোন ব্যবসা-বাণিজা, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্থ 
আইন তৈরী করতে পারে। 

২১ অনুচ্ছেদে বল! হয়েছে, “আইনের নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন 
ব্যক্তির প্রাণ অথবা স্বাধীনতা হরণ কর। চলবে না ( টৈ০ [61507 5081] 
72 0619:1560 0£ 1015 1166 01021501581] 11065 63:০0 20007101196 
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60 01:০9০8001:6 696810115০7 09 1৪৬, )। এই অনুচ্ছেদ অন্থসারে কোন 
নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা হরণ হলে তা আইনের দ্বার! নির্দিষ্ট পদ্ধতি 
অনুসারে হতে হবে। আইনের দ্বারা নিদ্দি্ই পদ্ধতি অনুসারে" ( দা০০১ 
70001017015 00 020906৫1005 25681911516 5 19৬ )_-এই কথা 
কয়েকটি খুবই তাতৎপর্ধপুর্ণ। এ কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (4১. 
0018101. %5. 706 90866 0£1৬0801:05 )-_-এই মামলায় স্থগ্রীম কোর্ট এই 
মত প্রকাশ করেন যে, কোন আইন অন্যায় ভাবে করোর জীবন ও স্বাধীনতা 
হরণ করলে তাতে স্থপ্রীম কোর্টের করার কিছুই নেই। “আইনের দ্বার! 
নির্দিষ্ট পদ্ধতি" ( 2:০6] 80501010600 01090920015 59050115160 
05 19৬ )-_-এই কথা কয়েকটির দ্বারা সংবিধান আইনসভাকে কোন ব্যক্তিকে 
আটক রাখার জন্য ষে কোন প্রকারের আইন তৈরী করার স্বাধীনতা দ্রিয়েছে 
_-তা ষতই নিষ্ঠুর বা অন্তায় হোক না কেন। অর্থাৎ কারোর স্বাধীনতা হৃত 
হলে তা আইনের পদ্ধতি অনুসারে হতে হবে, সেই আইন অন্যায়, 
অসংগত বা নিষ্ুর হলে বিচার বিভাগের তাঁর বিরুদে করাঁর কিছুই নেই। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই কথ কয়েকটির জন্য আইন বিভাগকে আটক রাখা 
সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অত্যধিক ক্ষমত] দেওয়। হয়েছে এবং বিচার 
বিভাগের ক্ষমতা সেক্ষেত্রে স্পষ্টই সীমাবদ্ধ । 

২২ অনুচ্ছেদ্দে বল হয়েছে যে কোন ব্যক্তিকে আটক করে রাখতে হলে 
তাঁকে তার কারণ জানাতে হবে এবং নিজেকে রক্ষা করাঁর জন্য নিজ পছন্দমত. 
আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করার স্থযোগ দিতে হবে। যে ব্যক্তিকে আটক করে 
রাখা হয়েছে তাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটব্তাঁ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে 
বিচারের জন্য হাঁজির করতে হবে, তবে এই সময়ের মধ্যে আটক করার স্থান 
থেকে ম্যাজিষ্রেটের কোট পর্ধস্ত যেতে যে সময়টুকু ব্যয় হবে সেটুকু অস্ততুক্তি 
হবে না। অবশ্ঠ এই নিয়ম আমার্দের দেশে বসবাসকারী শক্র রাষ্ট্রের নাগরিকদের 
( 57610% ৪116] ) এবং (২) নিবর্তনমূলক আটক আইনে ( 6:০520052 
[0০62100101), ০ ) আটক রাখ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

নিবর্তনমূলক আটক আইনের ( 125 206৮০ [9266101004০ ) দ্বারা 
কোন ব্যক্তিকে সাধারণভাবে তিন মাসের বেশী আটক রাখা যেতে পারে না। 
অবশ্ত এই তিন মাস অতিক্রান্ত হবার আগে হাইকোর্টের বিচারপতি অথব! 
বিচারপতি হুবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা পরিষদ 
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যদি এই মর্ষে অভিমত প্রকাঁশ করেন ষে উক্ত সময়ের বেশী সময় এ ব্যক্তিকে 
আটক রাখার স্তায়সংগত কারণ আছে, তখন তাঁকে নিবর্তনমূলক আঁটক আইনে 
তিন মাসের অধিক সময় আটক করে রাখা যেতে পাঁরে। ২২ অঙ্চ্ছেদের 
(৭) ধার! অনুসারে পার্ণামেণ্ট এমন আইনও পাশ করতে পারে যার ফলে কোন 
উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ না নিয়েও কোন ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশী 
সময় আটক করে রাখা যেতে পারে । 

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে নিবর্তনমূলক আটক আইন (016৮017615৩ 
[09621361010 4০৫) সাধারণ আইন ভংগকারীদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে ন1। 
ষে সমস্ত ব্যপ্তিদদের আটক না করলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুপ্ন হবার সম্ভাবনা আছে 
দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র তাদেরই নিবর্তনমূলক আটক আইনে আটকে 
রাখবেন। সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক আইনের এই বিধানটি গণপরিষদের 
অনেক সদস্যদের দ্বারাই বিরূপভাবে সমালোচিত হয়েছিল । প্ররুতপক্ষে বর্তমান 
কাঁলের কোন গণতান্ত্রিক সংবিধানে এই জাতীয় কোন আইনের উল্লেখ নেই। 
দেশের বিপদ্কালীন অবস্থায় বিনাবিচারে অধিক দিন ধরে আটকে রাখার 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে শাঁসন 
কর্তৃপক্ষ অধশ্ঠই অবাঞ্চিত ব্যক্তিদের বিনাবিচারে আটকে রাখতে পারেন । 
ইংলগ্ডে প্রথম ও দ্বিতীয মহাযুদ্ধের সময় পার্লামেন্ট এই জাতীয় আইন পাস 
করে যাদের স্বাধীন গতিবিধি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে 
করেছিলেন, তাঁদের বিনাবিচারে আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন । এক্ষেত্রে 
লক্ষণীয় বিষয় এই যে পাঁপামেণ্ট রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে কেবলমাত্র 
যুদ্ধের সময়েই এই জাতীয় আইন পাস করেন। কিন্তু আমাদের দেশে 
নিবর্তনমূলক আটক আইনের প্রয়োগ কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য নয়-_ 
শাস্তিকালীন অবস্থায়, অর্থাৎ সাধারণ সময়েও এই আইন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার 
প্রয়োজনে প্রযুক্ত হতে পারে । 

সংব্ধানে উল্লিখিত নিবর্তনমূলক আটক আইনের একটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিন মাসের বেশী কাউকে এই আইনে আটকে রাখতে হলে 
একটি উপদেষ্টামগুলীগ উপদেশ নিতে হবে। এই উপদেষ্টামগ্ডলী তার সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবার জন্য সরকার কর্তৃক এই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত 
কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন । এই উপদেষ্টামগুলী কাগজপত্রা্দি পরীক্ষা করে যদি 
এই অভিমত প্রকাশ করেন যে উক্ত অতিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকে রাখার কোন 
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সংগত কারণ নেই, তাহলে সরকার তাকে বন্দীদশা! থেকে মুক্তি দেবেন । 
নিবর্তনমূলক আটক আইনে উপদেষ্টামগুলীর গঠন এবং বাধাতামুলক ভাবে তার 
সিদ্ধান্তকে কার্যকরী কর1 এই আইনের একটি ভাল দিক সন্দেহ নেই, তবে এই 
প্রসংগে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সরকার প্রয়োজনবোধে উপদেষ্টা- 
মণ্ডলী সংগঠনের বিধান না রেখেও নিবর্তনমূলক আটক আইন পাঁপ করতে 
পারেন । আংবিধানে ২২ অন্থচ্ছেদ্দের (৭) ধারায় এপ একটি বিধানের কথা! 
উল্লেখ কর] হয়েছে। প্ররুতপক্ষে ১৯৫০ সালে পার্লামেণ্ট যে নিবর্তনমূলক 
আটক আইন [0:9%1701% [09621061010 4১০6) 1950--পাস করেন তাঁতে 
কোন কোন ক্ষেত্রে তিন মাসের বেশী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকে রাখার জন্য 
কোঁন উপদেষ্টামগ্ডলী গঠনের প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৫০ 
সালের নিবর্তনমূলক আটক আইনটি জনসাধারণ ও পার্পামেন্টের অনেক স্াস্য 
তীব্রভাবে সমালোঁচন। করায় পরবর্তীকালে এই আইনটি সংশোধন করে এর 
আপত্তিজনক অংশগুলি তুলে দেওয়| হয় । বর্তমানে এই আইনের দ্বারা অভিযুক্ত 
ব্যক্তির্দের অনিবার্ধভাঁবে একটি উপদেষ্টামগুলীর সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হয় 
এবং এ উপদেষ্টা মণ্ডলীর সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়াও সরকারের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক । এই পরিষদ তার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সরকারের 
কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্যাদি দাবী করতে পারে । তাছাডা, 
অভিযুক্ত ব্যক্তিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বক্তব্য এই পরিষদের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করতে পাঁরে। 


শোকের ভিন্রুহ্জে অধিকার (01806858178 
চযা91016501012 ) ও 

সংবিধানের ২৩ অন্ুচ্ছেদ্দে মাঙ্ষ নিয়ে ব্যবসা করা এবং “বেগার (১০8৪8:) 
প্রথা” নিষিদ্ধ, করা হয়েছে । অবশ্য রাষ্ট সাধারণের কল্যাণের জন্য শ্রমদণান 
করতে বাধ্য করতে পারে, অবশ্ঠ তা করতে গিয়ে রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ এবং 
শ্রেণীগত কারণে কোন বৈষম্য স্থষ্টি করতে পারবে না। 

অতীতে জমিদারের] তাদের প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে 'বেগার, 
আদায় করতেন । এটাকে তারা তাদের প্রাপা সম্মানের অংশ বলে মনে 
করতেন । মানুষ নিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে কেনাবেচা করে অসৎ উপায়ে 


৪৬ ভারতের সংবিধান 


অর্থোপার্জনের নজির আজও বিরল নয়। ছেলেমেয়েদের চুরি করে বিক্রয় 
করা অথবা অসহায় স্ত্রীলোককে অসৎ কর্মে নিয়োগ করার পরিকল্পিত 
ষড়যন্ত্রের জঘন্য চিত্র মাঝে মাঝে আমরা আজকের দিনেও দেখতে পাই । 
সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে পুর্বোজ্ত অন্যায় কাজগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং 
বলা হয়েছে যে এই বিধান ভংগ করলে তা আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য এক 
অপরাধ বলে গণ্য কর] হবে। 

২৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বাঁলিকাদের 
কোন কলকারখানা, খনি অথবা বিপর্দজনক কাঁজে (1)85810009 
20001050600 ) নিয়োগ করা চলবে না। 


এবর্মলিআসসক ্া্বীনভ1 (01606 60 ঢা০০01 ০0৫ 
ঢ২০1158018 ) 2 


ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রা । এখানে হিন্দু, মুলমান, বৌদ্ধ, জন, 
খ্রীষ্টান, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীবলক্বী লোক পাশাপাশি বাস করে। 
রাঁঙনৈতিক প্রতিগান হিসেবে রাষ্ট মানুষের সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে 
তাঁর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথকে স্থ্প্রশস্ত করে । কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি 
বিশ্বাস বা তাঁর অন্শামনকে মেনে চল মান্ষের একাস্তই ব্যক্তিগত বাঁপার। 
ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করাই আধুনিক প্রগতিবাঁদী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
বলে গণ্য কর] হয়। আমাদের সংবিধানে ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ অনুচ্ছেদে 
ধর্ম ব্যাপারে রাষ্ট্রের নীতিগুলি ব্যক্ত করা হয়েছে । ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের 
নিরপেক্ষতাই এই নীতি গুলির সার কথ] । 

সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ষে জননিরাপত্তা, ৫নতিকতা! এবং 
জনস্বাস্থা লঙ্ঘন না করে সকল মাঁষের বিবেকের স্বাধীনতা এবং যে কোন 
ধর্মমত পোঁষণ, তাঁর আচরণ এবং প্রচারের স্বাধীনতা থাকবে । রাষ্ট্রের অবশ্য 
কোঁন ধর্মীয় আচরণের সংগে জভিত কোন অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক অথবা 
অন্য যে কোন প্রকার পাখিব ক্রিয়াকলাপকে € 56০৮181 ৪০115105 ) নিয়ন্ত্রিত 
করার স্বাধীনতা থাকবে । তাছাড়া, সমাজের উন্নতি ও সংস্কার-সাধনের 
জন্য এবং হিন্দুধর্সের 'লার্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলি সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়তৃক্ত 
হিন্দুদের নিকট উনুক্ত থাকার জন্য রাষ্ট্রের যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের 
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স্বাধীনতা থাকবে । শিখ ধর্মাবলম্বীদের কপান পরিধান এবং তা বহন করা 
তাদের ধম্য় আচরণের অংগ বলে বিবেচিত হবে । 


যে কোন ধর্মীয় প্রতিষঠান বাঁ সম্প্রদদায়কেও (109515007108601) ) 
কতকগুলি অধিকার দেওয়] হয়েছে । সেগুলি হচ্ছে £ (ক) ধময় এবং দাঁতবা 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপালন, (খ) ধর্ম্য় ব্যাপারে নিজন্ব বিষয় 
পরিচালনা, (গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা ভোগদখল, (ঘ) আইন 
অনুসারে এই সমস্ত সম্পত্তির তত্বাবধাঁন । 


২৭ অনুচ্ছেদে বল! হয়েছে কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিটানের উন্নতি 
সাধন বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্র কোন নাগরিককে কর প্রদান করতে বাধ্য 
করবে না। ২৮ অন্থচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত 
কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না । অবশ্য কোন দান বা 
ট্রাস্টের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি বিধান থাঁকে যে সেখাঁনে 
ধর্ময় শিক্ষা দেও] হবে, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান রাষ্টের তৰ্বাবধাঁনে পরিচালিত 
হলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। রাষ্ট্রের স্বীকূত অথবা রাষ্ট্রের কাছ থেকে 
সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না হলেও, 
কোন ব্যক্তির উপর তার সম্মতি ব্যতিরেকে এই শিক্ষা চাঁপিয়ে দেওয়। যেতে 
পারবে না। 

ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্থন্ধে আমাদের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, 
মত পোঁষণ ও প্রচারের স্বাধীনতাকে বজাঁয় রেখে আমাদের সংবিধান ধর্ম 
সম্বন্ধে রাষ্ত্রীয় নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছে । পাকিস্থানের সংবিধান রাষ্রকে 
স্ুস্পষ্টই ইসলামীয় রাষ্ বলে ঘোষণা করেছে । ব্রিটিশ যুকতরাজোও 2412627 
0%/০7কে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ভারতে এই 
জাতীয় কোন ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর হয়নি। 
অপর পক্ষে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মের বিরুছে। প্রচার করার স্বাধীনতা স্বীকৃত 
হলেও, যে কোন ধর্মমত প্রচারে স্বাধীনতা সেখানে স্বীকৃত হয়নি । এই 
বিধান স্পষ্টতঃই গণতন্থ বিরোধী । ভারতে রাষ্ট্রে কোনু ধর্ম না থাকলেও 
নাগরিকদের যে কোন ধর্মমত পোষণ এবং তার প্রচারের স্বাধীনতা 
সংবিধান স্বীকার করে নিয়েছে । আমাদের দেশে ধর্ঈবিষয়ক স্বাধীনতার 
বৈশিষ্ট্য এবং মাধূর্যই এইখানে । 


৪৮ ভারতের সংবিধান 


১হল্ু্চতি ও শ্পিল্ষাগভ্ আজ শ্রিক্ষান্তর €0010017]1 2120 
10091610175] 13151865 ) 5 


বিভিন্ন ভাঁষা, ধর্ম এবং রুষ্টির সহ-অবস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে ভারত 
এক স্থমহান সাংস্কৃতিক এঁতিহা গড়ে তুলেছে । আমাঁদের নেতৃস্থানীয় 
গণপরিষদের সদস্যর! এক কেন্দ্রীভূত শাসনবাবস্থার মাধামে জাতীয় এঁকাকে 
অটুট ও অক্ষুণ্ন রাঁখার চেষ্টা করলেও, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভাষাভাষী 
সম্প্রদায়ের নিজ নিজ রুষ্টি ও সংস্কৃতিকে বীচিয়ে রাখার অধিকাঁরকেও ত্বীকার 
করে নিয়েছেন। সংস্কৃতি এবং শিক্ষামূলক অধিকার গুলির উদ্দেশ্ট বাক্ত করতে 
গিয়ে ডঃ আহ্বেদকার বলেছেন যে, কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি তাদের ভাষা 
ও কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাঁয় তাহলে রাষ্টট আইন করে অন্য কোঁন কুষ্টিকে 
জোর করে চাপিয়ে দেবে না (“6 ০৮16০ 01 00656 11115 29 
€0 5০০ 0120 16 00016 232 00160121 10100115 17101) 810০0 
€0 70125212165 0৬712 10060260 0130 001001:9১ 00০ 50965 ৬০010 
10096) 05 12৬) 100৭০ 01001) 16 21)% 0012 0101০ 01101 [01516 
70০ 10909] 01 00/211/156.৮ )। 

সংবিধানের ২৯ অগ্চ্ছেদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব কুষ্টিকে বাঁচিয়ে 
রাখার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদে আরো 
বল! হয়েছে ষে, রাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিপালিত অথবা রাঞ্টের কাছ থেকে 
সাহাঁষ্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বাঁ ভাষাগত টৈষম্যের 
ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির ভি হওয়া নিষিদ্ধ হবে না । এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য 
যে, সংবিধানের এই অংশটুক্থ (অর্থাৎ ২৯ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারা) এই 
পরিচ্ছেদ বনিত ১৫ অনুচ্ছেদের অন্কপুরক হিসেবে গণ্যু করা ষেতে পারে । উক্ত 
অন্তচ্ছেদে বল! হয়েছে যে রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষভেদদে এবং জন্বস্থানের 
ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোন বৈষম্য স্থষ্টি করবে ন1। 

মান্রাজজের কয়েকটি সরকারী কলেজে ভতির ব্যাপারে বর্ণের ভিত্তিতে 
বৈষম্যের নিয়ম বিদ্যমান থাঁকায়ঃ কয়েকটি ছাত্র উক্ত সরকারী নিয়মের 
(00177777521 ঠ.0.) বিরুদ্ধে মান্দা হাইকোর্টের ম্যানডামাস 
(712%121,%5 ) প্রার্থনা করে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 


1. [065 00100102105] 0056110171606 07091, 190758, 5070 ০ 9209, ৫৪6০৫ 
205 16, 1950, 


মৌলিক অধিকার ৪৪৯ 


সরকার স্বপ্রীমকোর্টে আবেদন করলে স্থপ্রীমকোর্ট উক্ত নিয়মকে (0:07772%741 
পর. 0.) সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করেন । কারণ, উক্ত সরকারী 
আদেশ ধর্য এবং বর্ণের ভিত্তিতে নাগরিকর্দের মধ্যে বৈষম্য স্থষ্টি করায়, 
সংবিধানের ১৫ অন্রচ্ছেদের (১) ধারার বিরোধী হচ্ছে । ফলে পার্লামেন্ট ১৯৫০ 
সালে সংবিধান প্রথম সংশোধনী আইনের দ্বারা [ 00154256820 ( ছয়ে 
410 21801021)6 ) 4১০0 1950 ] সংবিধানের ১৫ (১) এবং ২৯ (২) অন্চ্ছেদকে 
ংশোধন করে ১৫ অন্রচ্ছেদ্দের শেষে ১৫ (৪) অংশটুকু সংযোজিত করে। 
এখানে বল। হয়েছে ষে, সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ এবং ২৯ (২) অনুচ্ছেদ সত্বেও 
রাষ্ট্রের পক্ষে সমাজ ও শিক্ষার দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণী এবং তপশীলতুক্ত বর্ণ 
এবং জাতিদ্ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অবৈধ হবে না। 
সংবিধানের ৩০ অঙ্্চ্ছেদে বল। হয়েছে ধর্ম এবং ভাষার ভিত্তিতে গঠিত 
সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজেদের পছন্দমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার 
ও পরিচাঁলন। করাঁর অধিকার থাঁকবে। উক্ত অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারায় বল! 
হয়েছে যে, সরকারী সাহাযোর ক্ষেত্রে সরকার উপরোক্ত কারণে কোন বৈষম্য 
হষ্টি করবে না। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে 90866 ০0£ 1301085 ৬5 
ঢ.000০261019 ৭০০৫০৮1-র মামলায় স্বগ্রীমকোর্ট এই রাঁয় দেন যে, কোন 
সম্প্রদায়ের তাদের নিজস্ব ভাঁষার মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা 
দেওয়ার অধিকার আছে এবং কোন নাগরিককে তার ভাষার জন্য সরকার 
কর্তৃক পরিচালিত অখবা সরকারের কাঁছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালিয়ে 
ভতি করা নিষিদ্ধ কর চলবে না। বোম্বাইয়ে নাসিক জেলায় বানেস হাইস্কুলে 
ইংরেজী ভাষার মাধামে ছাত্র-ছাজীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। একমাত্র আংলো- 
ইপ্ডয়ান এবং এসিয়ার বাইরের কোন ছাত্র-ছাত্রী ছাঁড়া এই স্কুলে ভত্তি কর] চলবে 
না বোগ্ধাই সরকার এই আদেশ দেওয়ায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই আদেশের 
বিরুদ্ধে বিচারাঁলয়ে আবেদন জানালে স্থ গ্রীমকোর্ট উপরোক্ত মন্তব্য করেন। 


-ম্পভ্শিও্র ভঅশ্বিকাভ্র (18176 60 79101961%65 ) ও 


আযরিস্টটলের যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ এবং উনধিংশ শতকের উদ্ার- 
নৈতিক ভাবধারায় পুষ্ট অনেক চিন্তাশীল মনীষী সম্পত্তির অবাধ অধিকারকে 
ব্যক্তির পরিপুর্ণ বিকাশ সাধনের অপরিহার্য অংগ বলে মনে করতেন। বিংশ 


),0196 86869 0? 93070008 ড৪ 130202087 [7000086102 9991965 8100 0£19628, 
০৫66709106 061156760 2 1088 0, 00. 2660 71855 1964. 


তা. সং.স৪ 


৫০ ভারতের সংবিধান 


শতকে এই চিন্তাধারার আমুল পরিবর্তন হতে চলেছে । নির্জলা ব্যক্তি- 
ত্বাতস্ত্রের পথ পরিত্যাগ করে অনেক রা্রই আজ অল্পবিস্তর সমাজতান্ত্রিক 
ভাবধারায় অনুপ্রাণিত । এই ছুই বিপরীতমুখী অর্থনৈতিক আদর্শের সংঘাতে 
আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা স্বভাবতই সমাজতন্ত্রের নীতিকেই অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে আমাদের সংবিধানকে অক্গরূপভাবে রূপাস্তরিত 
করার চেষ্টা করেছেন । সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট পরিচালনার নির্দেশাত্মক 
নীতি (101206%০ 01108010155 ০ 96৪6০ 7001105 )-গতলিতে সমাজতাস্থিক 
আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পপ্রয়োজনীয়তাকেই স্বীকার 
করে নেওয়। হয়েছে । সমাজতন্ত্রের আদর্শে অন্গপ্রাণিত হলেও আমাদের 
সংবিধান প্রণেতারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকাঁনাঁকে 
অতিযমাক্রায় সংকুচিত করার চেষ্টা করেননি । 
আমাদের সংবিধানে ১৯ (চ) এবং (ছ) অন্চ্ছেদে নাগরিকদের 
সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়। হয়েছে । 
১৯ (চ) অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকদের সম্পত্তি গ্রহণ, অধিকার ও 
বিক্রয়ের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়! হয়েছে । 
১৯ (ছ) অন্রচ্ছেদে নাগরিকদের যে কোন বৃত্তি, জীবিকা এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাঁরকেও স্বীকার করে নেওয়। হয়েছে । 
তাছাডা, ৩১ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় বল! হয়েছে ঘে, আইনের বৈধ 
ক্ষমতা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা 
চলবে না। (ট্ব০ 70615010 51791] 05 061011৮50 ০0£ 1013 
ঢ01:0১াৈ 58৮০ 105 2110)01165 01 18৬ )। 


১৯৫১ সালের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইন [00%526%6£0 (ঢহ5 
£১013000670 £১০ট 1951] এবং ১৯৫৫ সালের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী 
আইনের [00%516897 (00015 470০0015200) 800 1955 ] দ্বারা 
সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকে অনেকাংশে সংকুচিত করা হয়েছে। 

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে কোন এক সর্বজনীন 
উদ্দেশ্ট” ( 8110 602056 ) ব্যতিরেকে ও ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা কর! হয়েছে 
এন এক আইনের ধৈধ ক্ষমতা বাতিরেকে কোন সম্পত্তি দখল করা চলবে 
না এবং ক্ষতিপুরণের বাবস্থা যথেষ্ট নয় এই কারণে এই জাতীয় কোন আইনকে 
অবৈধ ঘোষণ! কর! চলবে না। এই বিধানগুলিকে অন্য ভাষায় এইভাবে 


মৌলিক অধিকার ৫১ 


প্রকাশ কর। যেতে পারে : কোন ব্যক্তির সম্পত্তি অধিকৃত হতে হলে £ (১) 
তার একটি সার্বজনীন উদ্দেশ্ট থাকতে হবে, (২) আইনের বৈধ অধিকারের 
দ্বারা ত] করতে হবে, ত৩) এই আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান থাঁকতে হবে এবং 
(৪) এই ক্ষতিপুরণের পর্যাপ্ততা আর্দালতে বিচার সাপেক্ষ নয়। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম বেলারাণী ব্যানাজাঁর মামলায় স্থপ্রীমকোর্টের 
রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনের প্রয়োজনীয়তা 
অন্থভৃত হয়। এই সংশোধনী আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন সম্পত্তি 
অধিকারের উদ্দেশ্তে প্রণীত আইনের মধ্যে যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকবে তার 
যাথার্থ কোন আদালতের বিচাঁপের এক্িয়ারতৃক্ত হবে না। এই আইন 
প্রণয়ন কালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আগামী দিনের সমাজব্যবস্থায় 
ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যের ব্যবধাঁনকে সংকুচিত করার উদ্দেশ্ঠে পালামেণ্টের 
দ্বারা ক্ষতিপুরণ নির্ধারণের চুড়ান্ত স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ 
করেন। তাছাডা, সংবিধানের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রপরিচালনার 
নির্দেশাত্মক শীতিগুলির মধ্যে অপামপ্রন্তের ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার 
নির্দেখাত্বক নীতিগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ 
করেন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে । এই নীতিগুলি তথ সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়োজনীয়তায় বিচারবিভাগের তথাকথিত 
স্বাধীনতাকে কিছুট1 খর্ব করে জনপ্রতিনিধিমূলক পাঁলামেণ্টের ক্ষতিপুরণ 
নির্ধারণে অধিকতর স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার কর চলে না। 

১৯৫১ সালের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনের দ্বারা [ সংবিধানের 
৩১ (ক) অনুচ্ছেদ ] জমিদারীপ্রথা বা চিরস্থান্তী বন্দৌবস্তের বিলোপ-সাধন 
সংক্রান্ত ৩১ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির কোন জমিজমার 
(০566০) মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত আইনকে সংবিধানের বণিত অন্যান্ত মৌলিক 
অধিকারের সংগে অসংগতিপুর্ণ বলে অবৈধ ঘোষণা করা চলবে না। অর্থাৎ 
ক্ষতিপুরণের বাবস্থা নেই-_অথব! কোন সার্বজনীন উদ্দেশ্ত নেই বলে এই আইন- 
গুলিকে অবৈধ ঘোঁষণ। করা যাবে না। কামেশ্বর বনাম বিহার রাষ্ট্র সরকারের 
মামলায় পাটন1 হাইকোর্ট যে রায় দেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র 
মধ্যসত্ব বিলোপ করে যে আইন পাস কর] হয় সেগুলিকে সংবিধান বিরোধী 
বলে যাতে বিচারবিভাগ কর্তৃক অবৈধ ঘোঁধিত না হয় তার জন্য সংবিধান 


৫২ ভারতের সংবিধান 


প্রথম সংশোধনী আইনের ছার] [00%55%0% ( ঢা? 41021001000) 
4১০6 1951] সংবিধানে ৩১ (ক) অন্চ্ছেদ যোগ করা হয়। এই আইনের 
সবার] স্ষ্ট নবম সিডিউলে ( টব ঠ)0) 9০০01816 ) বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃক প্রণীত 
কতকগুলি আইনের উল্লেখ করে সেগুলিকে বৈধ বলে ঘোঁধণা করা হয়েছে। 
এই আইনগুলির মধ্যে 7176 711381: [,9100 2.200:203 4৯০০ 1950, 77০ 
৬৬০5 132107£9111,8170 7০৬০1010217 2100 70191010106 400 1948 
প্রভৃতি আইনগুলি অন্ততম | চতুর্থ সংশোধনী আইনে মালিকানা সম্পত্তিব 
নিয়ন্ত্রণের পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয় এবং নবম মিডিউলে আরও কয়েকটি 
আইন উল্লেখ কর! হয় । 


০মীলিনক অস্বিন্যাল্র অন্ুক্ত কল্লাক্র অধিকার (88 
€০ 00279060610109] [২ ০17০0169 ) 5 

মৌলিক অধিকাঁরগুলিব কোন একটি ভংগ হলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রতিবিধাঁনের 
ব্যবস্থা থাকা উচিত। অন্তখায় মৌলিক অধিকারগুলি কতকগুলি আদর্শ 
সর্সন্ব নীতি বাক্যে পরিণত হয়। প্ররুূতপক্ষে মৌলিক অধিকার ভংগ হলে 
আইনের সাহায্যে তাকে প্রয়োগ করাঁর অধিকারও আর এক গুরুত্বপুর্ণ 
মৌলিক অধিকাঁর বলে বিবেচিত হয়। আমাদের সংবিধানে ৩২, ৩৩, ৩৪ 
এবং ৩৫ অন্ুচ্ছে্দে এপ কতকগুলি শাঁসনতান্ত্রিক প্রতিবিধাঁনের অধিকারের 
কথা বলা হয়েছে । ৩২ অন্তচ্ছেদে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বণিত মৌলিক 
অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য স্গ্রীমকোর্টে আবেদন করার অধিকার 
স্বীকৃত হয়েছে এবং উক্ত অন্চ্ছেদের ২নং ধারায় স্ুপ্রীমকোর্টকে কতকগুলি 
বিচারবিভাগীয় পরোয়ান৷ (₹/16) জারী করার অধিকার দেওয়। হয়েছে । 
এগুলি হচ্ছেঃ হেভিয়াস প্কর্পাস (15798925 007%%5 ), ম্যানভামাঁস 
(742722775 ), প্রহিবিশন (797588০% ) সারটিওরি (02720721 ), 
কুয়োওয়ারেন্্টে। (0%০%2/72%6০ ) প্রড়তি পরোয়ানা । 

(৫) হেভিয়াস কর্পাস: ([7516৪3 0:01708)23 হেভিয়াম কর্পা 
(12720825 00/%5 ) কথাটির অর্থ হচ্ছে 4৪৮০ 006 1১99” অর্থাৎ 


1, 4410018 (8009209 ) 0096 15 60088 00086160690 6109 01066060800. 
08750600০01 1010 090091765] 016068) 200 10 05500065 901081866106]7 161, 6109 
£980018101]167 ৪০ 1810 0001 16১ 61088 6০ 0169:6810 8001108610108 898117)0 
0:965০61020  8£891086 1281010800606 ০1 ৪091) 21876,-422560551 0705 8925% 2 
107088 11110808 0888. 


মৌলিক অধিকার ৫৩ 


সশরীরে হাজির করা। কোন ব্যক্তিকে আটক করে রাখলে সে যদি 
বিচারালয়ে আবেদন জানায় তা হলে বিচারাঁলয় আটককারী কর্তৃপক্ষকে 
এই পরোয়ানার দ্বারা উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার সামনে বিচারের জন্য 
হাজির করতে নির্দেশ দিতে পারে। বিচারালয়ে তাকে হাজির করা হলে 
বিচারালয় দেখবে কোন্‌ আইনের বলে তাকে আটক করে রাখ! হয়েছে 
এবং তা আঁইনসিদ্ধ কি না। ইংলগ্ডের বিচাঁরালয়ের [781288 0:01783 
ড্/1৮ জারী করার ক্ষমতা সেখানকার নাগরিকদের ব্যক্তিম্বাধীনতাঁর 
অন্যতম রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয়। ইতলগ্ডের বিচাঁরালয়ের এই পরোয়ানা 
জারী করার ক্ষমতা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে । রাঁজার নিজস্ব ক্ষমতাই 
(01610929155 0০0%/61) তার ভিত্তি । কিন্খ আমাদের নংবিধানে স্থগ্রীম- 
কোর্টের এই পরোয়ানা জারী করার ক্ষমত। সংবিধান প্রদত্ত । সংবিধানের 
৩২ অনুচ্ছেদের (২) ধারায় স্ুপ্রীমকোর্টকে এই আদেশগুলি জারী করার ক্ষমতা 
দেওয়া হয়েছে এবং অংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে হাইকোগ্তলিকেও অনুরূপ 
ক্ষমত৷ দেওয়া হয়েছে । শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের ক্ষেঞ্রে ৩২ (২) অনুচ্ছেদে 
সুপ্রীমকোর্টকে এবং ১২৬ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টকে উক্ত পরোয়ানাগুলি জারী 
করার ক্ষমত। দেওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকাঁর ভংগের প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে 
প্রথমে হাইকোর্টে আবেদন কর] উচিত কিনা-_এই প্রশ্নটি স্থির হয় রমেশ থাঁপর 
বনাম মাদ্রাজ রাঁজ্যের মামলায় (১৯৫০)। আবেদনকারী রমেশ থাপর প্রথমেই 
৩২ (২) অনুচ্ছেদে স্ুপ্রীমকোটে আবেদন করায় মাদ্রাজ সরকারের পক্ষ থেকে 
বলা হয় ষে নিয়মসংগত পদ্ধতি অন্সারে আবেদনকারীর প্রথমে মাক্রাজ 
হাইকোর্টে আবেদন করা উচিত ছিল। মাত্রাজ সরকারের এই দাঁবীকে 
অগ্রাহ করে স্ুপ্রীমকোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে কোন ব্যক্তির 
অধিকার ভংগ হলে তাঁর প্রতিবিধানের জন্য প্রথমেই স্থগ্রীমকোর্টে আবেদন 
কর! যেতে পারে । কারণ সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদ বধিত মৌলিক 
অধিকারগুলিকে বলবৎ করার আর এক মৌলিক অধিকার ৩২ ধারায় বণিত 
হয়েছে এবং ৩২ অনুচ্ছেদের (২) ধারায় স্থৃগ্রীমকোর্টকে মৌলিক অধিকার 
ভংগ্রের প্রতিবিধাঁনকল্পে এই পরোয়ানাগুলি জারী করতে দেওয়ার অর্থ ই হচ্ছে 
মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসেবে এক বিশেষ দাতিত্ব সংবিধান তার 
উপর অর্পণ করেছে। স্থৃতরাং এই দায়িত্বকে সে ফোনক্রমেই অস্বীকার 


করতে পারে না। 


৫৪ ভারতের সংবিধান 


(11) ম্যানভামাস ( 181091005 ) 2: ম্যানভাঁমাস (71917081705 ) 
শবটির অর্থ হচ্ছে “আমরা আদেশ করি' ক ড/6০ 00200909100 )1 এই 
আদেশ কোন ব্যক্তিকে তার কর্তব্য পালন করার জন্য কোর্টের নির্দেশ । 
জনসাধারণের স্বার্থের সংগে জড়িত কর্তব্য পালনের জন্য কোর্ট সাধারণতঃ 
এই নির্দেশ দিয়ে থাকে । 


(111) প্রহিবিশন্‌ ( 7:০01710101010 ) 22 প্রহিবিশন্‌ (6101১151692) ) 
শব্টির অর্থ হচ্ছে “নিষেধ করা” (%০ 01011510010 0: 1011010 01 
এটি হচ্ছে কোন নিম্নতর কোর্টকে তাঁর এক্তিয়ার বহিভূতি কাজ ন1 করার 
জন্য উর্ধবতন কোর্টের নির্দেশ । এই আদেশ জারী হওয়ার সংগে সংগে নিম্নতন 
কোটে বিচার বন্ধ রাখতে হয়। 


(1) সারটিওরি ( 0216£018$ ) 2 সারটিওরি (0:61010181) 
শবটির অর্থ হচ্ছে আরও বিশদভাবে জ্ঞাত হওয়া” (60 ৮৪ 00016 
0115 10760910060 ০৫ )। নিয়তন কোর্টে বিচার চলা কালীন তার 
কাগজপত্র উর্ধ্বতন কোর্টে উপস্থাপিত করার জন্য উক্ত কোর্টের তরফ 
থেকে নির্দেশ। প্রহিবিশনের সংগে সারটিওরি-এর পার্থকাটি লক্ষণীয় । 
প্রহিবিশন উধ্বতন কোর্টের এমনি এক আদেশ যার ফলে নিম্নতন কোর্িকে 
তার বিচাঁর কার্য বন্ধ রাখতে হয়, কিন্তু সারটিওরি বলতে আর এক 
ধরনের নির্দেশকে বোঝায় যাঁর বলে নিম্নতন কোর্টকে তার নথিপত্র উধ্বতিন 
কোর্টে উপস্থাপিত করতে হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, প্রহিবিশন 


1, 10190097708 18 9 091:9011060:5 07975 1880108 00৮ 01 6109 0)০9910+8 
36000 [01518100 ০1 609 7169-000:5 0029008001100 8 0005 ০: 00800? 60 09 
$)8৮ "70100 16158 169 0: 1018, ৫06 6০ 00. 1109 18839 01 026 01097. 08006 09 
8001790 %৪ ০1 18067 1618 9001:9]7 % 70%6690 10] 6189 01807961010 01 629 
0001:6...০০, শা99 01097 0068 17506 119 8081796 6109 0:0০12--77066 70 £215204205 5 
00709616061008] 19, 

2.৮ আ6 101091101880100 ০8৮ ০1 00৪ 9018100০90৮ 6০ 19868100 & 0 
1019007008৮ পিতা 830960106 168 00776:8,-.-]1076 6 01 0:0)01016100 0088 
2967 £9015060 07 ছা] 02060 ০01 0:01016100 ৮110100 2৪ 0890 700৮ 0201 6০ 
9৪610 ভা0। 100001000৫6 2000 63:09901738 165 10118010602 0: 8৫01708 
9600৮ 6০ 609 20183 01 119608]  0586109, 0০6 &190 6০ 90306:0] & 10011018969: 
0৫. 000]10 %0006165 20. 009 6309:0189 0 60081: 1001018%] ০. 0881-100101%] 
180061008,. [6 0098 2006 119? 1)059581১ &০ 00:1606 আ:0108 060191009 ঘন1)06 &ি 
6210005] 1083 18189106107 09১০1 2 4 09200188 18 19106102085 


মৌলিক অধিকার €৫€ 


আরেশটি নিষেধাত্রক (70:6৮০0৮৮০) আর সারটিওরি আদেশটি 
প্রতিবিধানাত্বিক (16577650191 )। 

() কুয়োওয়ারেন্টো। (08০৯7818060 )5£  কুয়োওয়ারেন্টো 
(040/818120) শব্দটির অর্থ হচ্ছে “কোন্‌ অধিকারে' (05 19 0161)। 
কোন ব্যক্তি যখন কোন পদ বাঁ অধিকাঁর দ্রাবী করে তখন কোর্ট এই 
আদেশের বলে কোন্‌ ক্ষমতার দ্বারা সে এ অধিকার ব! পদ দাবী করছে 
তা জানতে পারে । অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, কোন অধিকারের বৈধতা 
স্থির করার জন্য কোর্ট এই ধরনের আর্দেশ জারী করে থাকে। 


ইইন্দেল্র ভন্ম্পীসনন্ম ( ২৪1৪ 0£ 7,9৬7) 2 

আইনের এনুশাষন গ্রেটব্রিটেনের সংবিধানের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । আইনের 
অনুশাসন বলতে প্রধানতঃ ছুটি নিয়মকে বোঝায়। একটি হচ্ছে, কোন 
ব্যক্তিকে কোন আইনের বিধাঁন ব্যতিরেকে তার জীবন ও স্বাধীনতা থেকে 
বঞ্চিত কর] চলবে নাঁ। এই নিয়মের আর একটি অর্থ হচ্ছে, একমান্র রাজা 
এবং রাঁণী বতিরেকে কেউই আইনের উধের্বধনয়। ফ্রান্স ও ইউরোপের আরও 
কয়েকটি দেশে উধ্বতন রাস্ত্ীয় কর্মচারীদের বিচারের জন্ত প্রশাসনিক আইন 
বলে এক পৃথক শ্রেণীর আইন প্রচলিত আছে। কিন্তু ইংলগ্ডে এই জাতীয় 
কোন আইন নেই । 

আমাদের সংবিধানে ১৪১ ১৯, ২১, ৩১ ও ৩২ এই কয়েকটি অনুচ্ছেদের 
দ্বারা আইনের অনুশাসন প্রচলিত কর] হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
১৪ অনুচ্ছেদে আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতার কথা বল হয়েছে, ১৯ ও ২১ 
অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে, ৩১ অনুচ্ছেদে সম্পত্তির 
অধিকারের কথা বল। হয়েছে এবং ৩২ অনুচ্ছেদে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের 
কথা বলা হয়েছে । ২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'কোন ব্যক্তিকে আইনের 
নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতিরেকে তাঁর জীবন ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত কর] চলবে 
না (“০ 0615070. 57811 02 ৫2011501515 1165 2110 021501781 
11961 2%০6]6 20009101186 6০0 0০ 01090০90012 29090115116] 05 
19৮” )। আইনের নিদিষ্ট পদ্ধতি ব্যতিরেকে (০:০8 80০09101178 0০ 
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9:০০০০0:6 65081911519 5 12৬ )--এই কথাগুলি নিয়ে গণপরিষদে 
খুব তর্কের অবতারণা হয়। বলা হয় যে, এই কথ! কয়েকটির জন্য বিচাঁর 
বিভাগের স্বাধীনতা খুবই খর্ব কর] হয়েছে । কারণ এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ 
আইনের পদ্ধতি অঙ্্‌সারে কোন ব্যক্তিকে জীবন এবং স্বাধীনত্তা থেকে বঞ্চিত 
করা হয়েছে কিনা, এইটুকু মাত্র বিচার করতে পারবে । আইনটি ভাল কি 
মন্দ তা বিচার করার ক্ষমত1 বিচার বিভাগের থাকবে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সংবিধানে 2০06 ৪,5০01:01175 60 0109020075 256819111১5 ৮5 19৬ 
--এই কথা কয়েকটির স্থলে 160৪৮ 076 082 [0:90255 ০ 19 
এইরূপ কথাগুলির প্রয়োগ হয়েছে । এর ফলে সেখানকার বিচার বিভাগ 
কেবলমাত্র আইনেব নিদিষ্ট পদ্ধতিগুলিই দেখে না, আইনের যাথার্থ অর্থাৎ 
ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতাও তাদের রয়ে গেছে । কোন আইনকে অন্তায় 
বা নিষ্ঠুর বলে বিবেচনা করলে তারা সেই আইনকে সংবিধান বিরোধী বলে 
অবৈধ ঘোষণা করতে পারে । ০06 ৪০০010160০0 100902016 
9508191151)০0 7৮ 19-__-কথাগুলি থাকার জন্য ভারতের বিচার বিভাগ 
এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত । 55০66 2000:0176 6০ 01:09০80016 
56910115160 1১% 19/-__এই কথাগুলি অধিকতর স্থনির্দিষ্ট বিবেচনা করায় 
[0196006 ০01000166০০ এইগুলিকে সংবিধানে স্থান দেন । 

অবশ্ঠ আমাদের বিচাঁব বিভাঁগের আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমত। যে নেই 
একথা ঠিক নয়। আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্্রী়। স্থতরাং এই সংবিধানের 
নিয়ম অন্থসাঁরে বিচার বিভাগ কোন আইনকে যদ্দি সংবিধান বিরোধী বলে 
মনে করেন তবে তাঁকে অবৈধ ঘোষণ। করতে পারেন । প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র ও 
রাজ্যের আইন সভ] সংবিধানের নির্দেশের বাইবে কোন বিষয়বস্র উপর আইন 
তৈরী করতে পারে না। তাছাডা, ২১ অনুচ্ছেদের পূর্বোক্ত ত্রুটি ২২ অহ্থচ্ছেদের 
বিধানের ফলে কিছুট] দূরীতৃত হয়েছে । ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র 
ঢ:2৮6101৮৩ 19965170070 £১০০এর . দ্বারা! অটকে রাখ ব্যক্তিদের ছাভা, 
অন্তান্ত আইনে অটকে রাখা ব্যক্তিদের আইনজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার অধিকার 
এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবতাঁ ম্যাজিষ্রেটের আদালতে বিচারের জন্ত 
উপস্থাপিত হওয়ার অধিকার দ্বেওয়] হয়েছে । 


০ 


শনগুহ্ম জ্প্র্যাজ্জ 


রাষ্ট্র পরিচালনায় নি শাত্মক নীতিসমূহ 
(1017:50055 17101170119125 ০01 962৮6 701105 ) 


সংবিধানের চতর্থ অধ্যায়ে (8:৮ [৬ ) ৩৬ থেকে ৫১ অনুচ্ছেদের মধ্যে 
রাষ্ট পরিচালনায় নির্দেশাগ্রক নীতিগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে । ঠ্বষক্্যমূলক 
সমাজব্যবস্থার নিরপণ কল্পে এক বিশেষ অর্থনৈতিক, রাঁজনৈতিক এবং 
সমাজনৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দ্বিনের সমাজব্াবস্থাকে রূপ 
দেওয়ার আকাঁজ্ষা এই নীতিগুলির মধো স্ুুপরিস্ফুট । প্ররুতপক্ষে এই 
নীতি-প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ভাবধাগার প্রভাব অনস্বীকার্য । 

৩৭ অন্ুচ্ছেদ্দে বল। হয়েছে যে, যদ্দিও এই নীতিগুলি আদালতের সাহাঁষ্যে 
প্রয়ৌগ করা যাবে না অর্থাৎ আদালতে বিচারগ্রাহ্‌ নয়, তথাপি এই নীতিগুলি 
দেশের শাসন সংক্রান্ত ব্যপারে মৌলিক" ( ঢএ1)08.2091)091) বলে বিবেচিত 
হবে এবং রাষ্ট্র আইন তৈরি করার সময এই নীতিগুলিকে কাজে পরিণত 
করার চেষ্টা করবে ।! ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট সমাজনৈতিক 
এবং রাজনোতিক ন্তায়ের তিত্ভিতে এক সমাঁজব্যবস্থা গডে তোলায় চেষ্টা করবে । 
পরবর্তী অনুচ্ছে্দটি ৩৮ অনুচ্ছেদের বিস্তৃতি বলে নেওয়া যেতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শকে কাধকরী করার জন্য এগুলিকে 
আনুষঙ্গিক শর্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । এগুলি হচ্ছে, পর্যাপ্ত পরিমাণ 
জীবিকাসংস্থানের অধিকার, উৎপাদনের উত্স এবং সম্পদগুলি কেন্দ্রীভূত 
না হয়ে সাধারণ কল্যাণের জন্য জাতীয় সম্পর্দের উপযুণ্ত বন, স্ত্রী-পুরুষ 
নিবিশেষে একই কাজের জন্য সমান মজুরির অধিকার এবং অর্থনৈতিক 
শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার | 

৪০ অনুচ্ছেদে বল! হয়েছে যে, রা গ্রামপঞ্চায়েত গঠন করে সেগুলিকে 
প্রকৃত স্বায়তশীসনশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা 
অর্পণের ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। ৪১ অনুচ্ছেদে বল হয়েছে যে, রাষ্ট্র তার 
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সাম্যের মধ্যে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বাবস্থা করবে এবং বেকার, বার্ধক্য, 
অন্থস্থতা প্রভৃতি অবস্থায় সরকারী সাহাষ্য পাবার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। 

৪৩ অনুচ্ছেদে বল। হয়েছে ষে, রা আইন প্রণয়ন, অর্থনৈতিক সংগঠন অথবা 
অন্ত যে কোন উপায়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা! করবে 
এবং কর্মে শর্তসমূহকে এমনভাবে সংগঠিত করবে যাতে তারা স্ুচাক 
জীবনযাত্রা, প্রয়োজনীয় অবসর এবং সামাজিক ও অন্যান্ত সাংস্কৃতিক 
স্থযোগ-স্তবিধা লাভ করতে পারে । 

সংবিধান চালু হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে রাষ্্র ১৪ বৎসরের নিম্নবয়প্ক বালক 
বালিকার্দের জন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাবস্থা 
প্রবর্তনেব ব্যবস্থা করবে । তপশীলভূক্ত জাতি ও সমাজের অন্যান্য ছুর্বল 
শ্রেণীদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নতি বিধান এবং সামাজিক অবিচার 
ও অন্যান্ত প্রকার শোষণের কবল থেকে তার্দের রক্ষা! করাও রাষ্টেব বিশেষ 
কর্তব্য বলে ঘোষণ। কর] হযেছে। গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত এবং যৌথ পরিচালনার 
ভিত্তিতে কুটিরশিল্পের প্রসার এবং কৃষি ও পশুপালন ব্যবস্থাকে আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংগঠন করাও রাষ্ট্রেব অন্ততম কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে । 

জীবনীশক্তির (16%০] ০? 20001010 ), জীবনযাজ্রার মান, জনস্বাস্থোর 
উন্নতি বিধান এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য বর্জনের ব্যবস্থার জন্য 
রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যে সমস্ত স্থান ও জিনিসের আস্তর্জাতিক 
গুরুত্ব আছে, অথব! যেগুলি শিল্পকলা অথব] ইতিহাসের দ্দিক থেকে উল্লেখ- 
যোগ্য সেগুলিকে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলে 
বিবেচিত হবে। 

রাষ্ট্র সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার 
চেষ্টা করবে এবং সার ভারতের নাগরিকর্দের জন্য একই প্রকার দিভিল কোড 
( ০1৮1] ০০০) প্রবর্তন করার চেষ্টা করবে । 

পরিশেষে বল] হয়েছে, রাষ্ আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তাবিধানে বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে স্তায়সংগত ও মধানাপুর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে, আস্তর্জীতিক আইন ও 
চুক্তির প্রতি আস্থা স্থাপনে এবং শাস্তিপুর্ণ উপায় আস্মর্জতিক বিবাদ-বিসংবাদের 
নিষ্পত্তি করণে উত্সংহদানের চেষ্টা করবে। 

রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতির পুর্বোক্ত অনুচ্ছেদদগুলি প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
কয়েকটি বিশেষ রা্রনৈতিক আদরের প্রভাব স্থম্প্ই। এই নীতিগুলির 


রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ ৫৯ 


অধিকাংশ বিধান সমাজতন্ত্রবার্দের আদর্শে গঠিত হলেও মহাত্মা! গান্ধীর কয়েকটি 
বিশেষ রাজনৈতিক আর্শকেও এতে স্থান দেওয়া হয়েছে । স্ত্রী-পুরুষ ভেদ না 
করে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জীবিক1 সংস্থানের অধিকার, জনকল্যাণের উদ্দেস্তযে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক রাষ্ট্রের বাস্তব সম্প্দগুলির নিয়ন্ত্রণ, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ না করে 
আদর্শের প্রভাব সমান কাঁজের জন্য সমান বেতনের অধিকার, রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক সামর্থোর মধ্যে যথাসম্ভব কর্মসংস্থান, শিক্ষা, এবং বৃদ্ধ ও অকর্মণা 
ব্যক্তিদের জন্য সরকাপী ভাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সুস্পষ্ট । 
অপরপক্ষে, সারা ভারত ব্যাপী গ্রামপঞ্চ|য়েতের প্রবর্তন, ব্যক্তিগত ও 
সমবায় মালিকানার ভিত্তিতে কুটিরশিল্পের প্রবর্তন ও সংরক্ষণ এবং অনুন্নত 
সম্প্রদায়কে সামাজিক অবিচার এবং অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা 
করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাব সুষ্পষ্ট। 

অনেক সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিভংগি থেকে এই নীতিগুলিকে সমালোচন। 
করেছেন। তার মধ্যে একটি বড় সমালোচনা হচ্ছে এই নীতিগুলিকে কাজে 
কপ দিতে যদ্দি সরকারকে বাধ্য করা না যায়, তাঁহলে 
এগুলিকে সংবিধানে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন কি হতে 
পারে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অনেক আদর্শকে বাস্তব অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়িত কর] সম্ভব না হলেও, আদর্শের মূল লক্ষ্য ও নীতিগুলি 
থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক । 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে 
পারে। রাজনৈতিক দলের পরিবর্তনের সংগে সংগে সরকারের কয়েকটি 
মৌলিক নীতির পরিবর্তন হলে, রাষ্ট্রের সামাজিক তথা অর্থ নৈতিক প্রগতি 
ব্যাহত হতে পারে। এরপ অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি 
থাকার জন্ভ যে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক না কেন 
এই সমস্ত নীতিগুলি সংবিধানে অন্ততৃক্তি হওয়ার জন্য সেগুলিকে সহজে 
পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। তাতে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি সম্বন্ধে 
কিছুটা সমতা বজায় থাকবে । এই নীতিগুলি হয়ত কোন কারণে বাস্তবে 
রূপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কিন্ত এগুলি যেন সব সময় আহনসভাঁর সদস্যদের 
মনে করিয়ে দেবে কোন্‌ অতি প্রয়োজনীয় আদর্শকে, এখনও আইনের 
আকারে রূপ দিতে তাদের বাকী আছে। তাইরাষ্ট পরিচালনায় নীতিগুলি 
ষে বাস্তবতা বিবজিত ভূয়! আদরশ মাত্র_এ ধারণা আমাদের পোষণ 


সমালোচনা 
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করা উচিত নয়। এই নীতিগুলির সবগুলি এধন পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত ন। 
হলেও কিছু কিছু নীতিকে ইতিমধ্যেই প্রয়োগ কর] হয়েছে । যেমন, সারা 
ভারতব্যাপী গ্রামপঞ্চায়েত প্রবর্তনের আদর্শ ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে 
গেছে। কোন কোন রাজো শান বিভাঁগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকী- 
করণের পরিকল্পনাকেও কার্ধকর্দী করা হযেছে । পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, 
রা পরিচালনায় নির্দেশাত্রক নীতিগুলির মত অন্থুবপ নীতি পৃথিবীর আরও 
কয়েকটি রাষ্ট্রের সংবিধানেও স্থান পেয়েছে । বর্তমান আইরিশ সংবিধাঁনে এবং 
১৯৩১ সালের ম্পানিশ সংবিধানে এই জাতীয় নীতির কথা বলা হয়েছে । 

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্বক নীতিগুলিকে কার্ধকরী করতে গিয়ে 
সরকারকে আজ আইন প্রণয়নের সংখ্যা বাঁডাঁতে হয়েছে । এই কাজ 
করতে গিয়ে পার্লামেন্টের আইন অনেকক্ষেত্রে মৌলিক অধিকাঁরগুলির সংগে 
অসংগতিপুণ হচ্ছে সন্দেহ নেই । মৌলিক _অধিকাঁর এবং রাষ্ট্র পরিচালনার 
নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে বিরোধ বাধলে সেক্ষেত্রে মৌলিক অধিকাবগুলিকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে অনেকে মত প্রকাঁশ করেছেন । মাদ্রাজ রাজ্য 
বনাম সি আর শ্রীনিবাঁসনের মামলায় স্তগ্রীমকোর্ট এই মত প্রকাঁশ করেন যে, 
রাষ্ট্পরিচালনার নির্দেশাত্বক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারের সংগে 
ংগতিপুর্ণ এবং তার পরিপুরক হিসেবে থাঁকতে হবে (৮06 ৫1606৩ 
71110109165 0£ 5666 10110518852 0০0 ০01060110) 60 8100. 1771) 25 
51105101915 60 00০ ০1091001016 চ010810)61709] 2181705” )1 অপর 
পক্ষে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেক মৌলিক অধিকারের চাঁইতে 
রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকেই: অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী 


ছিলেন । 


অসশ্গহম জপ্র্যান্জ 


রাষ্ট্রপতি 
(10155106176 ) 

ভারতীয় ইউনিয়নের সর্বোচ্চ পদ্দাধিকারী হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি । সংবিধানের ৫৪ 
অন্থচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচক মণ্ডলী দ্বার! পরোক্ষভাবে নির্বাচিত 
হন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদন্তগণ এবং 
সমন্ত রাজা বিধাঁনসভাঁর নির্বাচিত সদত্যদের নিয়ে এই 
নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। রাষ্টপতিকে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাঁধিকাঁরের ভিত্তিতে 
জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত না হওয়ার সংগত কাঁরণ আছে । কারণটি হচ্ছে 
এই যে, মন্ত্রীনভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে 
গঠিত মন্ত্রীসভার সদস্তরাঁই প্রকৃত ক্ষমতায় অধিকারী এবং রাষ্ট্রের প্রধান 
সেখানে নিয়মতান্িক প্রধান মাত্র । এই নিয়মতান্ত্রিক প্রধান যাঁর হাতে 
রাষ্টেব আসল ক্ষমতা ন্তন্ত নয়, প্রীপ্তিবযস্ক ভোটাধিকারের ভিন্তিতে তাকে 
জনপাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার বিধাঁন অর্থহীন । তাঁকে জনসাধারণ 
কর্তৃক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে মন্ত্রীমগ্ুলীর ক্ষমতার প্রয়োগ ও পবিচালন। 
নিয়ে অযথা প্রতিদন্বিতাঁর স্থষ্টি হতে পারে । তাছাডা, নিয়মতান্ধিক রাষ্ট্র 
প্রধানের নির্বাচনের জন্য এই বুহৎ রাষ্টে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
এক বিরাট নির্বাচনষজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অযথা খবচ সাপেক্ষও বটে। 

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য রাঁজ্যবিধান সভায় প্রত্যেক নির্বাচিত সদশ্তদের 
ভোট সংখ্যা নির্ধারণের একটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে! সং্লিষ্ট 
রাজোর মোট জনসংখ্যাকে উক্ত রাজ্যের বিধান সভায় মোট সদস্য সংখ্যা 
দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যাবে তাকে আবাঁর একহাঁজার দিয়ে 
ভাঁগ করলে ষে ভাগফল পাওয়া যাবে সেইটিই হচ্ছে বিধান সভার প্রত্যেক 
নির্বাচিত সদশ্তের মোট ভোট সংখ্যা। তবে দ্বিতীয় বার ভাগ করার 
পরে ভাঁগশেষ যদ্দি পাচশতের বেশী হয় তাহলে ভাগফলের সংগে এক ষোগ 
করে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে রাজ্যবিধাঁনসভাগুলির সদস্যদের মোট তোট 
ংখ্যাকে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নির্বাচিত সাশ্তদেরৎ্ছারা ভাগ করলে ষে 
ভাগফল হবে সেইটিই হচ্ছে পার্লামেণ্টে প্রত্যেক নির্বাচিত সদন্যের মোট 
ভোট সংখ্যা । এক্ষেত্রেও ভাগশেষ গাচ শতের বেশী হলে ভাগফলের সংগে এক 


নির্বাচন পদ্ধতি 


৬২ ভারতের সংবিধান 


যোগ করা হয়। রাজ্যদমূহের সমষ্টিগত ভোট এবং পার্লামেন্টের নির্বাচিত 
সদন্যদের ভোট যাঁতে সমান হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্িত হয়েছে। 
সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিব মাধ্যমে একক হস্তাস্তর যোগ্য ভোটের দ্বারা 
(0:09001610105] 162101656120561010 05 10)68105 0£ 0106 51175127:2705- 
£০191016 ৮০০০) এই নির্বাচন অন্ষিত হয়। ভোট দান প্রথা গোপন 
ব্যালেটের সাহাঁধো পরিচালিত হবে । সাধারণতঃ একাধিক ব্যক্তির নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিব ব্যবহার হয়। আমাদের সংবিধানে 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেব জন্য যে পঞ্ছতি অন্শ্থত হয়েছে সেটি পছন্দ নির্দেশক 
ভোটদাঁন (7216:57675019]1 ৬০০০ / পদ্ধতির সমতুল্য । (47176 17066)00 
০0 1906101 199115 9000185 60 21600100 05 101:2661:2100191 ৮০৪ 
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রাষ্পতিকে ভারতের নাগরিক এবং ৩৫ বৎসরের বেশী বয়স্ক অবশ্যই হতে 
হবে। তাছাডা, রাষ্পতি নির্বাচিত হতে হলে লোকসভার সদশ্য নির্বাচিত 
হবার যোগ্যতাও তার থাকতে হবে। ৫৯ অনুচ্ছেদে 
বল। হয়েছে, রাষ্ঈপতি পার্ামেন্টের কোন কক্ষের অথব। 
কোন রাজোর আইনসভা সদশ্য হবেন না এবং এরূপ কোন সদস্য রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত হয়ে থাকলে তিনি যেদিন থেকে রাষ্রপতিপ পদ গ্রহণ করবেন সেই 
দিন থেকেই তীর সদ্য পদ্দ ছেডে দিয়েছেন বলে ধরে নেওয়। হবে। রাগুপতি 
কোন লাভজনক পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। 


রাষ্পতি পাঁচ বত্লরের জন্য স্ব-পদ্দে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তিনি 
পুনঃনির্বাচিতও হতে পারবেন । সংবিধান বিবোধী কাজ করলে রাষ্ট্রপতির 
বিকদ্ধে ইমপীচমেণ্টের বিধান আছে । পার্লামেণ্টের উভয় 
কক্ষেব মধ্যে যে কোন কক্ষ ইমপীচমেণ্টের অভিযোগ 
আনতে পারে । যে কক্ষে ইমপীচমেণ্টের অঠিযোগ আসবে তাঁর এক চতুর্থাংশ 
সদশ্তদের এই অভিযোগের প্রস্তাব সমর্থন করে ১৫ দিনের নোটিশ দিতে 
হবে। এই প্রস্তাব পান হওয়ার পর উক্ত কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের 
তাতে সমর্থন প্রয়োজন । যে পরিষদে এই প্রস্তাব পাস হবে, সেই পরিষদ 
তার সম্বন্ধে তদন্ত করতে পারবে না। অভিষোগকারী কক্ষ ছাড়া, অন্ত 
কক্ষ এই অভিযোগের তদস্ত করবে। তদন্তকারী কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ 
ভোটে দি অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতিকে তার প? 


যোগ্যতা 


অপসাবণ পদ্ধতি 


রাষ্ট্রপতি ৬৩ 


থেকে অপসারিত করা চলবে । রাষ্ট্পাতিকে তীর ধর্বরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে 
তার বক্তব্য পেশ করার স্থযোগ দিতে হবে। 


সহল্হিপ্বান্নে ্রাষ্ট্রসভিল্র স্থান্ন শু ভাল ক্ষসভ্ঞাল আঅক্দশপ 
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আমাদের সংবিধানে রাষ্রপতির ক্ষমতার স্বপ বিশ্লেষণ এক তর্কের 
বিষয়বস্ত। এমন কি আমাদের ভূতপুর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং 
১৯৬০ সালের ২৮শৈ নভেম্বর তারিখ দিলীতে [50190 12 [750006-এর 
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে তাঁর অভিভাষণে ইংলগ্ডের রাঁজার সংগে 
ভারতের রাষ্টপতির ক্ষমতাঁর পার্থক্য কোথায় সে বিষয়ে অনুসন্ধান এবং 
গবেষণ! করার জন্য আইনক্জ ও সাংবিধানিক পণ্ডিতদের অনুরোধ জানান । 

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার স্বরূপ নির্ণয় প্রসংগে মুল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হচ্ছে ; 
তার ক্ষমত] কি ইংলগ্ডের রাজার ক্ষমতার অনবপ? অর্থাৎ, তিনি কি 
নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র? তিনি যদি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত হন তাহলে 
তাঁকে ইংলগ্ডের রাজার মত মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে চলতে হবে। অপর 
পক্ষে, মন্ত্রীসভার পরামর্শকে উপেক্ষা করে অথবা তা ব্যতিরেকে তার চলার 
ক্ষমত] থাকলে তাঁকে নামসর্বন্ঘ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গণ্য করা চলে না। 
সেক্ষেত্রে তার যথেষ্ট নিজন্ব ক্ষমতা আছে বলে ধরে নিতে হবে। 


উপরোক্ত প্রশ্নের আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রথমেই দেখতে হয় 
আমাদের সংবিধান রাষ্পতির ক্ষমতা সম্বন্ধেকি বলছে। সংবিধানের ৫৩ (১) 
অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ইউনিয়নের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি নিজে 
অথবা তাঁর অধীনস্থ কর্মাধ্যক্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত করবেন । এক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রপতির মন্ত্রীদের পবামর্শ না নিয়ে স্বয়ং কাজ করার অবকাশ রয়েছে । 
সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় বলা হয়েছে “রাষ্ট্রপতিকে তার কাধাবলী 
পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর 
নেতৃত্বে একট মন্ত্রীপরিষ্দ থাকবে |” (71506 91591] 02 ৪. 00001] ০0: 
175156515 ৮10 016 7011006 10101566 86 00669060৪10 800 
80156 0) 70655106010, 615০ 63001015501 1519 075001005.৮ ) এই 
অন্চ্ছেদটিতে রাট্রপতিকে কেবলমাত্র সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্যই 
মন্ত্রীপরিষদের কথা বলা হয়েছে । সাহাঁধা করা৷ বা পরামর্শ দেওয়ার মধ্যে 


৬৪ ভারতের সংবিধান 


বাধাতামূলক কিছ থাকতে পারে নাঁ। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে 
মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ উপেক্ষা করেও কাঁজ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ৭৪ 
অন্থচ্ছেদ্দের (১) ধারার মধো এমন কোন ভাঁষ ব্যবহার কর। হয়নি যাঁর দ্বার! 
রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রী পরিষদদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য কর! হয়েছে । 
স্থতরাঁং স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে সংবিধান ভাঁষার দ্বার] রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা 
সংকুচিত বা খর্ব করেনি । 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সংবিধাঁন ভাষার সাহণয্যে রাষ্রপতির ক্ষমতা সংকুচিত না 
করার জন্য আমর] তাকে নিয়মতান্ত্রিক ব1 নামসর্বস্ব প্রধান বলে জ্ঞান না করে 
প্রত ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচনা করব কি? এর উত্তর বলা যেতে 
পারে যে, সংবিধানের ভাষ] সংবিধানের চরম কথা নয়। রাষ্টপতির ক্ষমতার 
আলোচনা প্রসংগে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে £ মেটল্যাগ 
€১9109170 ) এবং বেজইট (738০1)06)-এর উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখিয়েছেন 
যে, কোন দেশের সংবিধানকে বুঝতে হলে তার ভাষার দিকে তাকালেই 
চলবে না, তাঁর সংবিধানিক নীতি (00205616901009] 0018115 ) এবং 
প্রচলিত প্রথ| ও রীতিনীতির দিকটিও লক্ষ্য করতে হবে। প্রকৃতিপক্ষে 
সংবিধাঁনকে বুঝতে হলে তার বাহিক আরুতি (00৮7810 51807) ভেদ 
করে তার অস্তনিহিত তাৎপর্য টিকেও (100 ০1055 ) আবিষ্কার করার 
চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য আঁমাঁদের সংবিধান বেশীদ্দিন চালু হয়নি যাঁর জন্য 
সাংবিধানিক রীতিনীতি গডে উঠতে হয়ত এখন সময় লাগবে । তবে পার্লামেপ্ট 
চালিত শাসনব্যসস্থায় কতকগুলি চিরাচরিত নিয়ম-কান্ধন আছে এবং সেগুলি 
আমাদের সংবিধানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । তাছাঁড়, সংবিধানিক পণ্ডিতদের 
আলোচনা, গণপরিষদের সদন্যদেের উক্তি ইত্যাদির মাঁধামে আমাদের রাষ্ট্রপতির 
ক্ষমতার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করতে হবে । "অবশ্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিব্প 
হবে সে নিয়ে গণপরিষদেের সদস্যদের মধ্যে মতান্তরের অভাঁব ছিল না। 
অধ্যাপক কে. টি. সাহ আমাদের রাষ্ট্রপতিকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির 
মত ক্ষমতাশালী করার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাঁশ করেছিলেন। অপরপক্ষে, 
ডঃ আশ্ষেদকর, নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, কে. এম. মুন্সী প্রভৃতি স্াশ্যরা 
ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার অগ্রকরণে আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় শাঁসনব্যবস্থার রূপ 
দেওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। এরাই ছিলেন গণপরিষদের 
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রাষ্ট্রপতি ৬৫ 


শক্তিশালী গোঠী। তাই এদের ধারণাই সংবিধানে শেষ পর্যস্ত রূপ পরিগ্রহ 
করেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি । 

যদিও সংবিধানে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রের শাসন সংক্রাস্ত ক্ষমতা 
রাষ্পতি উপর ন্তন্ত হবে, তথাপি এই ক্ষমতা যে তাঁকে সংবিধান অনুসারে 
( [10 8০০09702006 7101) 0১০ 0010501000101 ) পরিচালিত করতে হবে 
একথারও সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে । সংবিধানে ৭৪ (১) অন্ুচ্ছের্দে বলা হয়েছে, 
“রাষ্টুপতিকে তার কাঁজে সাহাষ্য কর1 ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধান মন্ত্রীর 
নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাঁকবে |” (05616 51091] ৮০ ৪. 00010011 ০: 
11115150615 ৮7161) 010০ 70100 111015601 20 0062 17290 00 210 200 
80150 00 701:631021)6 11 615০ ০%০1০159 ০0£ 1015 £81061015) | রাষ্ট্রপতি 
এই মন্ত্রীসভার পরামর্শ উপেক্ষা করলে মন্ত্রীসভা স্বভাবতই পদ্দত্যাগ করবেন এবং 
সেই পদ্বত্যাগের ফলে শাসনব্যবস্থার পরিচাঁলন। ক্ষেত্রে ষে অচল অবস্থার স্থষ্টি 
হবে তা! স্পষ্টই সংবিধানবিরোধী । এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে ত্বভাবতই সংবিধান 
ভংগের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে আমর। 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ মন্ত্রীনভার পরামর্শ 
অনুসারে পরিচালিত হবেন এবং সেই অর্থে তিনি ইংলগ্ডের রাঁজার মত অথবা 
ফ্রান্সের চতুর্থ রিপাঁবলিকের রাষ্ট্রপতির মত নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। 

পালামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থাব চিরাচরিত রীতিনীতি, সাংবিধানিক 
পগ্ডিতদের আলোচন।, গণপরিষদের সদস্যদের উক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের 
রাষ্ট্রপতির যথার্থ বান নির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা! 
কিরূপ হবে পেই নিয়ে তিনটি বিশেষ ধরনের অভিমত স্ুম্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । 
অধ্যাপক কে. টি. শাহ আমাদের রাষ্রপতিকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্পতির মত 
সমান ক্ষমতাশালী করার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন । ডঃ আহ্বেদদকর, 
নেহেরু, সর্দার পেটেল, কে, এম্‌, মুন্সী প্রভৃতি সদস্যের! ইংলগ্ডের শীসনব্যবস্থার 
অনুকরণে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে রূপ দেওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন । 
এরাই ছিলেন গণপরিষদের সদশ্যদদের মধ্যে শক্তিশালী গোষ্ঠী এবং এদের 
ধারণাই সংবিধানে রূপ পরিগ্রহ করেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। 
কয়েকজন কংগ্রেসী ও অন্যান্ত সদশ্তদের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় 
এক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করার স্থযোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে উপযুক্ত 
ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী করার স্বপক্ষে মতপ্রকাশ করেছিলেন। 

ভা. লং ৫ 


৬৬ ভারতের সংবিধান 


রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলিকে প্রধানত: পাঁচটি ভাগে ভাগ কর যেতে পারে, 
যথা_(১) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা (17৯60০301৮০ 00৬25 )১ (২) জরুরী 
ক্ষমতা (72702156005 0০275) (৩) আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা 
(165191961৬০ 0০০৪), (৪) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা (ঢ108100181 00 ৩3) 
এবং (৫) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা (0001019] 72০৬]:9 )। 

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা (চ২০০৪৮৮০ 7১০৬৪) 2 ভারতের রাষ্রপতি 
মাকিন রাষ্ট্রপতির মত ক্ষমতাশালী না হলেও সংবিধানের নির্দেশ অন্তযায়ী 
তিনিই প্রশাসনিক প্রধান € ৪৪০৪৮৮৪1990 ) হিসেবে কাজ করবেন । 
কেন্দ্রের সমস্ত প্রশাসনিক কার্ধার্দি রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হবে। 
৫৩ (১) অন্তচ্ছেদদ অনুসারে সকল সরকারী কর্মচারী তাঁর অধীন এবং শালন 
সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় তাঁর জানবার অধিকার আছে। 

রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং তীর পরামর্শক্রমেই অন্যান্য 
মন্ত্রীদের নিয়োগ করে থাকেন । রাষ্টপতি স্থপ্রীম কোর্টের এবং হাইকোর্টের 
বিচারপতি, রাজোর রাজ্যপাল, ভারতের আযাটনাঁ জেনারেল (4660706৮- 
032156121 0£ [17019 ), কণ্ট বোলার ও অডিটর জেনারেল (11176 0:00- 
0011৩ 2180. £001601-032106181 0£ [7019), ফিনান্স কমিশন ( হ1081906 
00010159107), কেন্দ্রীয় পাবলিক সাভিস কমিশন (00010. 00110 ০০:৬1০৪ 
00170715510 ), অন্যান্ত রাজ্যের জন্য যুক্ত কমিশনগুলি, প্রধান নির্বাচন 
কমিশনার (715 01166 701০00101 0001710135101561), নির্বাচন কমিশনের 
অন্যান্য সদস্তগণ, তপশীলতৃক্ত জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ কর্মচারী 
প্রভৃতিদের নিয়োগ করেন। বাষ্টপতি যে কোন মন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং আযাটনী 
জেনারেলকে পদচ্যুত করতে পারেন। অবশ্ঠ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
রাষ্ট্রপতি বর্তমানে নিয়মতান্দ্রিক রাষ্ট্রপ্রধান । স্থতরাং তার বরখাস্ত করার 
ক্ষমতাও মন্ত্রীপরিষদের ইচ্ছা অন্ুসারেই প্রযুক্ত হবে বলে আশ করা যায়। 

রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক | সংবিধানের ৫৩ (২) অঙ্থচ্ছেদে 
বল! হয়েছে, “ভারতের প্রতিরক্ষাবাহিনীর চূড়ান্ত পরিচালনার ভার রাষ্ট্রপতির 
হাতে ন্বন্ত থাকবে এবং তা আইন অনুসারে পরিচালিত হবে (176 
১001:21706 0010791)0 ০৫ 006 ৫০:6210)০০ £0:025 0৫ 00০ [03101 
51811 02 ৮25০0. 17) 010০ 10155102176 2180 07০ 661:0156  0061201 
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রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অন্গুসারে অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে সন্ধিচৃক্তি ও 
অন্তান্য মীমাংসা সংক্রান্ত আলোচনায় অবতীর্ণ হতে পারেন। তবে এই 
জাতীয় পররাষ্ট সম্বন্ধীয় কার্যাবলী পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ । 


জরুরী ক্ষমতা ( 87707961561)0% [0৮815 ) 2 আমাদের সংবিধানে 
তিন প্রকার জরুরী অবস্থার কথা উল্লেখ কর] হয়েছে, যথা__(১)যুদ্ধ, বহিঃশক্রর 
আক্রমণ, আভান্তরীণ বিশৃংখলা অথব। তাঁর সম্ভাবনাজনিত জরুরী অবস্থা । 
(২) রাজ্যের সংবিধানযন্ত্ররে অচলঅবস্থা হেতু জরুরী অবস্থা এবং (৩) 
অর্থ নৈতিক জরুরী অবস্থা । এই জরুরী অবস্থাগুলি নিরসণকল্পে রাষ্ট্রপতির 
হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । 

রাষ্ট্রপতি ষর্দি মনে করেন যে যুদ্ধ, বহিঃশক্রর আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ 
বিশৃংখল৷ অথব। তার সম্ভাবনার জন্য ভারতের নিরাপত্ব। ক্ষুগ্ন হতে চলেছে 
তা হলে তিনি এ মর্মে একটি ঘোষণ! জারী করবেন। এই ঘোষণা 
পালামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মতির জন্ত উপস্থাপিত করতে হবে এবং ছুই 
মাসের মধ্যে পালামেণ্টের সম্মতি না পেলে এ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার 
সংগে সংগে তা বাতিল হয়ে যাবে। 

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে আমাদের সংবিধানের ফুক্তরাস্ত্বীয় কাঠামো 
অনেকটা ক্ষু্ন হয়। এক্ষেত্রে পালামেণ্টের রাজ্যতালিকার অন্তভূর্ক্ত বিষয় 
বস্তগুলির উপরেও আইন তৈরী করার ক্ষমতা থাকবে এবং রাজ্যের আইন 
সভার আইন পার্পামেণ্টেপ এই মর্মে প্রণীত কোন আইনের সংগে অসংগতিপূর্ণ 
হলে, রাঁজ্যের আইনের অপংগতিপূর্ণ অংশটুকু বাতিল হয়ে যাবে এবং কেন্দ্রের 
আইনটি বলবৎ হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পাপবে। জরুরী অবস্থায় সংবিধানে ১৯ 
অনুচ্ছেদে উল্লেখিত মৌলিক অধিকাপগুলি স্থগিত থাকবে । ১৯ অনুচ্ছেদে 
উল্লেখিত এই অধিকারগুলি হচ্ছে ঃ 

(ক) বাক-ন্বাধীনতা (খ) শাস্তিপুর্ণভাবে জমায়েত হবার অধিকার 
(গী) সংঘগঠনের স্বাধীনতা। (ঘ) সার। ভারতের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে 
চলাফের। করার শ্বাধীনতা (ঙ) ভারতের যে কোন স্থামে বসতি স্থাপনের 
স্বাধীনতা (চ) সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা এবং 
(ছ) যে কোন বৃত্তি পরিচালন] ব1 জীবিক। গ্রহণের স্বাধীনত]। 


৬৮ ভারতের সংবিধান 


নাগরিক অধিকার ভংগ হলে ক্ষুব্ধ নাগরিকের বিচারালয়ে অভিযোগের 
যে অধিকার সংবিধানে স্বীকাঁৰ কর। হয়েছে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সেই 
অধিকার উপভোগ স্থগিত রাখতে পারেন। কেন্দ্র ও অংগ রাজ্যগুলির 
মধ্যে রাঁজন্ব সংক্রান্ত বিধানগুলির প্রয়োগও রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাঁবে স্থগিত 
রাখতে পারেন । 
জরুরী অবস্থায় একজন মাত্র বাক্তি অর্থাৎ রাষ্টপতির হাতে এত অধিক 
ক্ষমতা ন্যত্ত হওয়ায় অনেকের মনে হতে পারে যে সংবিধানের জরুরী অবস্থা 
সংক্রান্ত বিধান গুলি অ-গণতান্ত্রিক । আসলে কি তাই? 
প্রেসিডেন্টের জরুরী 
ক্ষমতার যৌক্তিকতা রাষ্ট্রে নিরাপত্তা ক্ষুপ্ন হলে নাগরিক জীবনের স্বাধীনত! 
ও অধিকাঁরও ক্ষুপ্ন হয়। রাষ্ই নাগরিকের সর্ববিধ 
অধিকারের নিরাপত্তা বিধান করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুপ্ন হলে নাগরিকের 
মৌলিক অধিকারও ক্ষু্ন হবে-_-একথা আমর] নিঃসন্দেহে বলতে পারি। 
পৃথিবীর অন্ঠান্ত স্বাধীন রাষ্ট্রে বিপদ্রকাঁলীন অবস্থায় সরকাঁর কর্তৃক 
মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার নিদশন বিরল নয়। গ্রেটব্রিটেনে পার্লামেণ্ট 
যেকোন সময়ে যে কোন নাগরিক অধিকার স্থগিত রাখতে পারে 
অথবা নাকচ করে দিতে পারে । মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস জরুরী অবস্থায় 
হেভিয়াস কার্পাস সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখতে পারে । অবশ্য 
এই প্রসংগে উল্লেখযোঁগা ষে, এই সমস্ত দেশে অধিকারগুলি স্থগিত রাখার 
অধিকার জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভাকে দেওয়। হয়েছে--শীসন বিভাগকে 
নয়। কিন্ত ভারতের ক্ষেত্রে শাঁসনবিভাগ জরুরী অবস্থা ঘোষণার সংগে 
সংগে স্বাভাবিকভাবেই এই অধিকারগুলির উপঙ্োগ স্থগিত হয়ে যাবে। 
সেদিক থেকে বিচার করলে জরুরী অবস্থায় এই বিধাঁনগুলিকে কিছুটা! 
অ-গণতান্ত্রিক বলে বিবেচনা কর যেতে পারে। 
সংবিধানের ৩৫৬ অন্ুচ্ছ্দে অন্থসারে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের রিপোর্ট 
পেয়ে অথবা অন্য যে কোন সুত্রে অবগত হয়ে রাষ্ট্রপতি য্দি মনে করেন ষে, 
সংবিধান অনুপারে, সেই রাঁজ্যে এমন এক অবস্থার উত্তব হয়েছে যাঁর ফলে 
দি মে সংবিধানের নিয়ম অনুসারে ০সখানকার শাসনব্যবস্থা 
জরুরী অবস্থা * পরিচালন! কর] সম্ভব নয়; তাহলে সেই মর্মে তিনি 
একটি ঘোষণ। জারী করবেন। এই ঘোষণার দ্বার] সেই রাজ্যের কেবলমাত্র 
আইনসভা এবং হাইকোর্টের ক্ষমতা ব্যতীত সরকারের অন্তান্ত যাবতীয় 


রাষ্ট্রপতি ৬৯ 


কার্ধাবলী এবং রাজ্যপাল অথবা যে কোন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা রাষ্্পতি 
স্বয়ং গ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া, সেই রাজোর আইনসভার ক্ষমতা 
কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের দ্বারা অথবা তার নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হবে বলে 
ঘোষণ1 করতে পারেন । 

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে ৯৩ 
ধারা অনুসারে কোন প্রর্দেশের শাসনব্যবস্থা অচল হলে সেখানকার ,আইন 
প্রণয়ন-সংক্রাস্ত এবং শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমত1 উক্ত প্রদেশের গভর্ণরের হাতে 
ন্যস্ত কর। হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সংবিধানের বিধান অনুসারে কোন 
অংগরাজ্োর শাসনব্যবস্থা সংবিধানের নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হওয়া 
অমম্ভব হলে তাঁর শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্্পতির উপর ন্যন্ত হয়েছে এবং 
আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের উপর অর্পণ করা হয়েছে। 
এই প্রপংগে উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম প্রকারের আপতকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি 
মৌলিক অধিকার ভংগের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করার অধিকারকে স্থগিত 
রাখতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অবস্থায়-__অর্থাৎ কোন অংগরাজ্যে 
সংবিধান অনুসারে শাসনব্যবস্থা অচল হলে রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার ভংগের 
বিরুদ্ধে আর্দালতে নালিশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। 
দ্বিতীয়তঃ, আপৎকালীন অবস্থায় কেন্দ্রের রাঁজ্যলরকারকে প্রশাসনিক নির্দেশ 
দেবার অধিকার থাকলেও রাজ্যের সরকারী কাঠামৌকে বাতিল কর] হয় না। 
অর্থাৎ, আইনসভাসহ রাঁজাযসরকারের শানযন্ত্র যথারীতি কাজ করে যায়, শুধু 
কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাত্র। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অবস্থায়, 
অর্থাৎ অংগরাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংবিধান অন্মারে পরিচালিত ন। হলে-_ 
অংগরাঁজ্যের শাসনযন্ত্রকে বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার-_রাষ্টপতি এবং কেন্দ্রীয় 
আইনসভা সেই রাজ্যের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রপতি রাজ্যের যে কোন ক্ষমতা স্বয়ং গ্রহণ করতে পারেন এবং রাজ্যের 
আইনসভার কার্ধাবঙ্গী পার্লামেন্ট কর্তৃক অথব! পার্লামেন্টের আদিষ্ট কোন 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়। 

সংবিধানে উল্লেখিত জরুরী অবস্থ! হচ্ছে অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা । রাষ্ট্রপতি 
অর্থনৈতিক জরুরী যদি মনে করেন যে ভারতের অথবা তার কোন অংশের 
অবস্থা অর্থ নৈতিক ভিত্তি (7879150191 9661]15 ০: 06501 
94 17019 ) ক্ষুপ্ন হতে চলেছে তাহলে তিনি সেই মর্মে এক ঘোষণা! জারী 


৭৩ ভারতের সংবিধান 


করবেন। এই ঘোঁষণ! পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সম্মতির জন্য উপস্থাঁপিত হবে 
এবং পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক সমধিত ন]। হলে ছু মাস পরে তা বাতিল 
হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থাকালীন কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ যে কোন 
অংগরাঁজোকে কয়েকটি অর্থ নৈতিক বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে পারেন । 
এই নির্দেশ কোন অংগরাঁজোর যে কোন শ্রেণীর ব্যক্তির বেতন ও ভাতা 
কমাবার নির্দেশ হতে পারে এবং রাজ্যের আইন সভা কর্তৃক পাস হওয়! 
অর্থসংক্রাস্ত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষণের নির্দেশও হতে পারে। 

আইন প্রণয়ন সংক্রাম্ত ক্ষমত (16515186156 [১০৮%/61৪ ) : সমস্ত 
বিল পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য 
উপস্থাপিত হতে হবে। অর্থ সংক্রান্ত বিল ছাডা অন্ত যে কোন বিল রাষ্্পতি 
প্রথমে সম্মতি নাও দিতে পারেন, কিন্ত এ বিল পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক 
পুনরায় পাস হলে রাষ্ট্রপতিকে তাতে সম্মতি দিতেই হবে। সমস্ত প্রকার 
অর্থ বিল (1507265 ৮111) ও ব্যয় বরাদ্দের দাবী রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতি 
ব্যতিরেকে পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করা যায় না। পার্লামেন্টের কোন কক্ষের 
অধিবেশনের সময় ছাঁড1, অন্ত যে কোন সময় রাষ্ট্রপতি অভিন্তান্স জারী 
করতে পারেন । এই অভিন্যান্স পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের মতই কার্ধকরী 
হবে। এইরূপ অভিন্তান্স পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মুখে তাঁদের সম্মতির জন্য 
উপস্থাপিত হবে এবং পার্লামেণ্টের অধিবেশনের ছ" সপ্তাহ পরেই তার আযুক্ষাল 
শেষ হয়ে যাবে । অবশ্য পার্লামেণ্ট সম্মতি না দিলে, এই অসন্মতিস্থচক প্রস্তাঁব 
পাস হওয়ার সংগে সংগেই এই অভিন্তান্স বাতিল হয়ে যাঁবে। 

অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা ( চা)8018] 7১০৮৮০19 )2 প্রত্যেক আধিক 
বৎসরের প্রারস্তে রাষ্ট্রপতি সেই বৎসরের একটি আহ্ুমানিক আঁয় এবং বায়ের 
বিবরণ পার্লামেণ্টের সম্মূথে উপস্থাপিত করাবেন। রাষ্ট্রপতির অন্থমতি 
ব্যতিরেকে কোনরপ ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা যায় না। 
রাজন্ব কমিশন (ঢ1021506 001201091551019) নিয়োগ করাও রাষ্টপতির অন্যতম 
কর্তব্য । এই কমিশনের স্থুপারিশ এবং তার উপর গৃহীত ব্যবস্থা! সম্বন্ধে পার্লামেন্টে 
বিবরণ উপস্থাপিত করানও রাষ্ট্রপতির কর্তবা হিসেবে বণিত হয়েছে । 

বিচার-সক্রান্ত ক্ষমতা! (0501089] 7১০৮৮2:5 )5 রাষ্টুপতি প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড মকুব ( 0:010070086101) ) করে অন্ত দণ্ড দিতে পারেন । 
কেন্দ্রের প্রশাসনিক ক্ষমতাঁর সংগে জড়িত আইন ভংগের ক্ষেত্রে এবং কোর্ট 


রাষ্ট্রপতি ৭১ 


মার্শালের দৃণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি অপরাধীকে মার্জন] (09:07 ) করতে 
পারেন, দণ্ড দান মুলতুবি (122:15০ ) রাখতে পারেন অথবা দণ্ড ভোগের 
কাল কমিয়ে (1:610155101) ) দিতে পারেন। 

প্রয়োজন বোঁধে রাষ্পতি লংবিধানের ব্যাখ্য। সংক্রান্ত প্রশ্নে অথব] জনস্বার্থের 
সংগে জড়িত যে কোন প্রশ্নে স্থগ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। 


ভ্ঞান্রতভত্র ব্রাষ্ট্রসভি ও মাক্কিন ল্রাউস্পভি (6 01631060 
016 117019. 2170 0106 12195106176 01 00. ৯. 4৯. ) 2 


মাকিন রাষ্ট্রপতির সংগে ভারতের রাষ্ট্রপতির তুলন! প্রসংগে প্রথমেই 
নির্বাচন পদ্ধতির উল্লেখ করতে হয়। মাফিন রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে জনপাধারণ 
কর্তৃক নির্বাচিত এক নির্বাচনীসংস্থা কর্তৃক নিবাচিত হন, কিন্তু ভারতের 
রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হলেও এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এমন এক 
নির্বাচকম গুলী যাঁর! হচ্ছেন পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের এবং রাজা বিধানসভায় 
নির্বাচিত সদস্তা। 

ভারতের রাষ্ট্রপতি পুনমিবাচিত হতে পারেন, কিন্ত মাকিন রাষ্ট্রপতি মাত্র 
দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হতে পারেন। মাকিন সংবিধানের দ্বাবিংশ সংশোধনের 
দ্বার। রাষ্টপতির দ্বিতীয় বারের বেশী নির্বাচিত হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

মাকিন রাষ্ট্রপতির অপসারণের জন্য হাউস অব. রিপ্রেসেন্টেটিভস্‌ 
(17070852 ০0 [২1):256176861523 )-কে অভিযোগ আনতে হয় এবং অপর 
কক্ষ পিনেট (9৫০৪0 )-কে তার বিচার করতে হয়। কিন্তু ভারতের 
ক্ষেত্রে পার্লামেপ্টের উভয় কক্ষের যে কোন কক্ষ অভিযোগ আনবে, এবং 
অপর কক্ষ তার ত্াস্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। 

ক্ষমতার দিক থেকেও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্পতির সংগে ভারতের 
রাষ্ট্রপতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মাকিন সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে শুধু রাষ্ট্রের 
প্রধান পদাধিকাঁরই করেনি, সমগ্র শাসনব্যবস্থার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব তারই উপর 
ন্যস্ত হয়েছে । শাসনবাবস্থা পরিচালনায় সেখানে একটি মন্ত্রীপরিষদ আছে বটে 
তবে তাঁরা কেউই আইন পরিষদের সদন্য নন। তার রাষ্ট্রপতিকে সরকার 
পরিচালন! ব্যাপারে সাহাঁধা করেন বটে তবে রাষ্ট্রপতি তাদের উপদেশ গ্রহণ 
নাও করতে পারেন। সংক্ষেপে বলা যাঁয় যে, তাঁর! রাষ্্পতি কর্তৃক নিযুক্ত 
এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীমাজ্র । শাসনব্যবস্থা পরিচালনার আসল কর্তৃত্ব 


৭২ ভারতের সংবিধান 


রাষ্ট্রপতির । কিন্ত ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধানমান্র। 
এখানে শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রীপরিষই পরিচালনা করে। এই 
মন্ত্রীসভার সদশ্তরা আইনসভার সদ্য এবং এর প্রতি দায়িত্বশীল। আইন- 
সভায় প্রতি দীয়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রীনভার পরামর্শ ও সাহাধ্য রাষ্ট্রপতিকে অনিবার্ধ 
ভাবেই গ্রহণ করতে হয। অবশ্ঠ ভারতের ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির 
কেউই আইন পরিষদের সদস্য নন। 

অবশ্ঠ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ভারতের রাষ্ট্রপতি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপতির চাইতে বেশী ক্ষমতা ভোগ করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যের 
রাজ্যপালদের নিয়োগ করেন, কিন্তু মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণরের1 জনসাধারণ 
কর্তৃক নির্বাচিত হন। জরুরী অবস্থায় ভাঁরতের রাঁষ্পতি রাজ্যের শাসন- 
ব্যবস্থাকে সাময়িকভাবে রহিত করে এবং কতকগুলি মৌলিক অধিকারগুলিকে 
স্থগিত রেখে সমগ্র শাসনব্যবস্থা নিজের হাঁতে গ্রহণ করতে পাঁরেন। অর্থাৎ, 
এই সময় অংগরাঁজ্যের সমগ্র শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রে পরিচালনায় নিযন্ত্রিত হবে, 
কিন্তু মূল রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে এইভাবে রহিত করার ক্ষমতা মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নেই । 

মাকিন যুক্তবাষ্্র ও ভারতের বাঁ্রপতির আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যাপারে 
উল্লেখ করতে হয় যে, উভয় দেশেই রাষ্রপতির সম্মতি ব্যতিরেকে আইনসভা 
প্রণীত কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। উভযেরই আইনসভা প্রণীত 
আইনকে মাময়িক ভাবে নাকচ (৮০৫০ ) করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে । তবে 
ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্টপতির নাকচ কর! বিল, পার্লামেণ্টের ছ্বারা পুনরায় 
সাধারণ সংখ্যাধিক্যে পাঁস হতে পারবে । কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এজন্য 
দুই-তৃতীয়াংশ সস্তেব সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। তাছাডা, অথনৈতিক 
জরুরী আবস্থায় রাষ্ট্রপতি সকল শ্রেণীর কর্মচারী, এমনকি স্থগ্রীম কোর্টের 
বিচারপতিদের বেতনও কমিয়ে দিতে পারেন কিন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 
এ প্রকারের কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না। 

এই সমস্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির চাইতে আমাদের 
রাষ্পতি কিছু ক্ষমতা ভোগ করলেও আমাদের তুললে চলবে ন। যে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্রপতি পৃথিবীর সমন্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকাীদের 
চাইতে বেশী ক্ষমতাশালী। কিন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি শক্তিশালী মনত্রীভার 
নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রধানমাজ। 


রাষ্ট্রপতি +্৩ 
উপরাষ্ট্রপাতি ( 105-51:59106776 ) 2 


ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে একক হস্তাস্তরযোগ্য ও সমানুপাতিক 
নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে রাজ্যের বিধানসভার 
প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেন না। পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের সদন্তরা এক 
মিলিত বৈঠকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন । 

উপরাষ্পতিও পাঁচ বৎসরের জন্য স্বপদে অধিষিত থাকেন। রাজ্যসভার 
অধিকাংশ সদন্তের প্রস্তাব ক্রমে এবং লোকসভার সম্মতিক্রমে তাঁকে অপসারণ 
করা যেতে পারে । 

সংবিধানে রাষ্টীপতির পরেই উপরাষ্রপততির স্থান। তিনি পদ্াধিকার বলে 
রাঁজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। রাষ্পতির মৃত্যু ঘটলে, পদত্যাগ 
করলে, পর্দ থেকে অপদারিত হলে অথবা অন্য যে কোন কারণে তার পদ 
শূন্য হলে উপরা্্রপতি রাষ্্রপতিব কাঁজ করেন। অস্থস্থতা বা অন্য কোন 
কারণে রাষ্ট্রপতি তার কার্ধ পরিচালনায় অক্ষম হলে উপরাষ্্পতি তাঁর কাঁজ 
পরিচালন1 করবেন । উপরাষ্টপতি যখন রাষ্ট্রপত্তির কাজ পরিচালন1 করেন, 
তখন রাঁজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন না। এই সময় রাঁজ্যসভার 
সহ-সভাঁপতি রাজ্য সভার কাজ পরিচাঁলন1 করেন। 


নন্দ্রীসভ্ভান্ল ক্কাশ্বান্বল্নী ( ঢ0180610175 ০08 0001001]1 01 
11100156213 ) 5 

সংবিধানে মন্ীপরিষদ (0010611 01 71101১6215 ) শব্দটির উল্লেখ আছে 
মাত্র । সেখানে মন্ত্রীদের কোন শ্রেণীবিভাগ নেই। কিন্তু বর্তমানে মন্ত্রীদের 
তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর] হয়; যথা-_কেবিনেটতভৃত্ত মন্ত্রীমগ্ুলী (08106 
110156215 ), রাষ্টরমন্ত্রী (90866 [৬10150075 ) এবং উপমন্ত্রী (1051১05 
[11150215 )। এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রীগণ ছাড়া, কয়েকজন পরিষদ মচিব 
(0911191061)681% ১০০:০৪1০৩ )-ও আছেন । 

কেবিনেটভুক্ত মন্ত্রীমগ্ুলী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগ্তলি পরিচালনা 
করেন এবং সর্বাধিক মর্ধানদার অধিকারী । পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, রেলওয়ে, 
যানবাহন, ডাঁক ও তার, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা,, আইন, খাস, কৃষি ও 
জাঁলানী, ইস্পাত ও গুরুভার প্রভৃতি বিভাগগুলি বিভিন্ন কেবিনেটতভূক্ত মন্ত্রীর 
পরিচালন করেন। রাষ্টমন্ত্ীরা ( )1015615 ০£ 9680 ) যদিও কেবিনেট 


৭৪ ভারতের সংবিধান 


সদস্যতৃক্ত নন, তথাপি তারা মন্ত্রীমগ্ুলীর প্রয়োজনীয় মর্যাদা পেয়ে থাকেন। 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্য, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগগুলি পরিচালনার ভার 
একজন করে রাষ্ট্মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে । মন্ত্রীমগ্ডলীর তৃতীয় স্তরে আছেন 
উপমন্ত্রীরা (1965 110150615 )। 

আমর রাষ্ট্রপতির সংগে মন্ত্রীপরিষদদের সম্বন্ধ আলোচন৷ করার সময় দেখেছি 
যে সংবিধানে এমন কোন ভাষা নেই যাতে মাকি প্রেপিডেন্টের ক্ষমতা 
কতকগুলি কথার দ্বারা'নংকুচিত করা হয়েছে । সংবিধানের ভাষা অনুসারে 
মন্ত্রীপরিষর্দের কাজ রাষ্টপতিকে তার কাধাবলী পরিচালন! করতে সাহায্য করা 
এবং পরামর্শ দেওয়া (210 ৪100 ৪৮15০) মাত্র । কিন্তু সংবিধানের ভাষায় 
মন্ত্রীপরিষর্দের কাঁজ রাষ্ট্রপতিকে সাহাযা করা এবং পরামর্শ দেওয়া হলেও, 
পার্লামেণ্টচালিত শাসনব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় 
প্রত কর্তৃত্ব এবং দ্বায়িত্ব মন্ত্রীপরিষদের হাতেই ন্যন্ত। রাষ্টপতি ইংলগ্ডের 
রাঁজ। বা! রাণীর মত নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (01091811১০2 ) মাত্র এবং মন্ত্রী 
পরিষদই ( 0০90501] ০1 1৬1115015 ) আমলে সমগ্র শাসনব্যবস্থার নিয়ামক 
এবং পরিচালক । গ্রেটব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে মন্ত্রীমণ্ুলীই 
শাসনব্যবস্থার প্রকৃত পরিচালক । সেখানে মন্ত্রীমগ্ুলী জনপ্রতিনিধিমূলক 
পার্লামেন্টের কাছে শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য দায়ী থাকেন। কিন্তু এই 
দায়িত্ব প্রথাগত নিয়মে ভিত্তিতে (0:097,5215010) প্রতিঠিত। কিন্তু আমাদেব 
মন্ত্রীমগ্ডলীব পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বের কথা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে । সংবিধানের ৭৫ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, মন্ত্রীপরিষদ 
যৌথভাবে লোকলভার নিকট দায়ী থাকবেন (1 0001501] ০0: 
10110156015 51811 02 ০০116001215 12510851016 6০ 0০ [0852 ০01 
0১০ চ০০01016 )। পালামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার প্রচলিত নিয়ম এবং জন- 
প্রতিনিধিমলক আইনসভার কাছে মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্বের উল্লেখ থেকে 
আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমাদের শাসনব্যবস্থা 
পরিচালনার প্রকৃত দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব মন্ত্রীপরিষদের | 


পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মন্ত্রীপরিষদই সমগ্র 
শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি । সরকারের নীতি নির্ধারণ এবং তাকে বাস্তবে রূপ 
দেওয়া! মন্ত্রীমগ্ুলীর প্রধান কাজ। মন্ত্রীপরিষদের সদশ্যতৃক্ত ব্যক্তির 
সাধারণতঃ কোন রাঁজনৈতিক দলের সদস্য এবং দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 


রাষ্ট্রপতি ৭৫ 


যেনীতি ও আদর্শ তাঁদের তরফ থেকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয় 
সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করবার দাত্িত্ব মন্ত্রীমগ্ুলীর । তাই বিঘোষিত 
নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করণের 
জন্য মন্ত্রীসভায় তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে সে সম্বন্ধে 
চুভাস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই মন্ত্রীমগ্ডলীর অন্যতম প্রধান কাজ। বৈদেশিক 
সম্পর্ক, দেশরক্ষা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্ভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধাস্ত 
মন্ত্রীনভায় আলোচনার পর গৃহীত হয়। শাঁননব্যবস্থা পরিচালনাকালীন 
কোন নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মন্ত্রীসভায় আলোচনার মাধ্যমেই 
প্রয়োজনীয় নীতি স্থির করেন । বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত 
হলে মন্ত্রীসভায় আলোচনার মাধামে তার সামঞ্জশ্ত বিধান কর! হয়। 
নির্ধারিত নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আইন প্রণয়নের 
প্রয়োজন হতে পারে । আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও মন্ত্রীপভার ভূমিকাই “সমধিক 
গুরুত্বপুর্ণ । মন্্বীনভার নির্দেশ অনুলারে আইনের খসড1] তৈরী হয় এবং 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরাই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিলগুলি পাঁপামেন্টে উাপন করে 
থাকেন। মন্ত্রীদের উখাঁপিত বিলগুলি পাামেণ্ট কর্তৃক 
গৃহীত হয়ে অতি সহজেই আইনে পরিণত হয়, কারণ 
মন্ত্রীনভার সদশ্তরা এবং পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য সাধারণতঃ এক রাঁজ- 
নৈতিক দলের অন্তভূক্ত। মন্ত্রীনভায় সদস্যরা ছাড়া, পালামেন্টের অন্যান্য 
সদস্যেরাঁও বিল উত্থাপন করতে পারেন বটে, তবে মন্ত্রীনভার সমর্থনপুষ্ট না হলে 
তা আইনে পরিণত হওয়ায় সম্ভ।বন। কম। 
পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন অন্গলারে সমগ্র প্রশামনিকব্যবস্থাকে 
পরিচালিত কর] মন্ত্রীসভার আর একটি গুরুত্বপুর্ণ কর্তব্য। সরকারের 
বিভিন্ন কাজের জন্য পৃথক পৃথক দণপ্চর থাঁকে। দণ্তরগুলি যাতে 
পার্লামেন্টের নির্ধারিত নীতি অনুসারে পরিচালিত হয় সে দিকেও মন্ত্রী- 
সভাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমূলক নীতির 
প্রশামনিক বাবস্কাৰ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগগুলিকে উপযুক্ত ভাবে 
পরিচালন! ও নিয়ন্ত্রণ পরিচালন] কর। এক বিরাট সমস্য হিয্লেবে দেখা দিয়েছে। 
মন্ত্রীনভা তথা পার্লামেণ্ট প্রণীত অনেক কল্যাণকামী পরিকল্পনাই আজ 
দপ্তরশাহী প্রশাঁদনিক ব্যবস্থার চাঁপে বানচাল হতে চলেছে । সরকার তাই 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্তে কার্ধকরী ব্যবস্থা অবলম্বন 


নীতি নির্ধাবণ 


আইন প্রণযন 
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করতে চলেছেন। মন্ত্রীনজার কর্মতৎপরতাঁর উপরই এর সাফল্য অনেকাংশে 
নির্ভর করছে__-এটি অবশ্টই স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া, পাঁলামেণ্টারী 
গণতন্ত্রের রীতি অগ্রসারে মন্ত্রীভাকেই পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকতে হয়। 
স্থায়ী প্রশাননিক কর্মচারীদের উপযুক্তভাবে পরিচালিত করতে না পারলে 
ম্ত্রীমগ্ুলী পার্লামেপ্টের কাছে প্রায়োজনীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন ন]। 

সময়ের স্বল্পতা, আইনের সংখ্যাধিক্য ও জটিলতা ইত্যার্দি কারণে 
আইনকে কার্ধকবী  পার্লামেণ্টের পক্ষে অনেক সময় প্রয়োজনীয় বিস্বৃতির 
করার জন্য নিয়ম আকারে আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় মা। তাই পার্লামেপ্টকে 
নি আঁজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনের কাঠামটুকুই প্রণয়ন 
করতে হয়। সেকাঁরণে প্রত্যেকটি আইন কার্ধকরী করার জন্ত তার অস্ততুক্তি 
প্রয়োজনীয় বিস্তার সংবলিত নিয়মকাশন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও এসে 
পড়ে। মন্ত্রীসভার নির্দেশ ও ইংগিত অন্তসারেই এই সব নিয়মকান্থন 
প্রণীত হয়। 
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আমাদের শাসনব্যবস্থা পার্লামেপ্টচাঁলিত শাসনব্যবস্থা হওয়ায় এখানে 
প্রধান মন্ত্রীই সর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপুর্ণ পর্দের অধিকারী । ইংলাগে প্রধান মন্ত্রীর 
পদটি কোন আইনের দ্বার। স্থষ্ট হয়নি, প্রথাগত রীতিনীতির ভিত্তিতেই এই 
পদটি গড়ে উঠেছে । কিন্তু ভারতের সংবিধানে প্রধান মন্ত্রীর পদের সুস্পষ্ট 
উল্লেখ আছে। 

প্রধান মন্ত্রী হলেন আঁইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা । তাঁকে রাষ্ট্রপতি 
প্রথমে নিয়োগ করেন এবং তারই পরামশ মত অন্ঠান্য মন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
নিযুক্ত হন। তিনি সাধারণতঃ লোঁকসভারই সদস্য হবেন আশা করা যায়, 
কারণ মন্ত্রীপরিষদদের দায়িত্ব লোকসভারই কাছে, রাজ্াসভার কাছে নয়। 
অবশ্ঠ রাজ্যসভার সদস্যদের ভেতর থেকে মন্ত্রীনভার সদস্য নিযুক্ত হওয়ার কোন 
সংবিধানগত বাঁধা নেই। 

ইংল্যাণ্ডের প্রধালমন্ত্রীকে 1775 £/572155 অর্থাৎ সম-অবস্থা-সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান বলা হয়। কিন্ত বর্তমানে তাঁর ক্ষমতা তার চাইতেও 
বেশী বলা যেতে পারে। ভারতে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা 
প্রযোজ্য । প্রধান মন্ত্রী আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দূলের নেতা] হওয়ার জন্য এই 


রাষ্ট্রপতি ৭৭ 


ক্ষমতা ভোগ করেন। দলীয় নীতি নির্ধারণে তীর প্রভাব অতান্ত গুরুত্বপুর্ণ । 
বর্তমানে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ট্দল কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নীতি 
নির্ধারণে আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর প্রভাব অনস্বীকার্য । 
পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে প্রধান মন্ত্রী ষে বক্তৃতা বা অভিমত প্রকাশ 
করেন জনমতের উপর তার প্রভাব অপরিমীম। সভা-পমিতি, সাংবাদিক 
সম্মেলন প্রভৃতিতে তিনি সরকারের নীতি বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করে জনমতকে 
স্বীয় দলের স্বপক্ষে পুর্তীভূত করার চেষ্টা করেন । স্বভাবতই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
রাজনৈতিক দলকে প্রধাঁন মন্ত্রীর নেতৃত্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হতে হয়। 

অন্যান্ত মন্ত্রীদের মন্ত্রীত্বপদে অবস্থানের জন্য প্রধান মন্ত্রীর আস্থাভাজন হতে 
হয়। যদিও সাংবিধানিক নিয়ম অন্থসারে রাষ্ট্রপতির সম্মতিস্থচক অবস্থার 
( 019958:০ ) মধ্যে তাঁরা নিজ নিজ পর্দে বহাল থাকেন, বাস্তবে কিন্তু এই 
বহাল থাক প্রধান মন্ত্রীর আস্থাভাজন হওয়ার উপর নির্ভরশীল । প্রধান 
মন্ত্রীর সভাপতিত্তে মন্ত্রীসভা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধাস্তগুলি গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রনীতি, 
দেশরক্ষা, সরকারী আয়-ব্যয়ের নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর 
সিদ্ধান্ত শেষ পর্মস্ত মন্ত্রীভার সিদ্ধান্তরূপে আইনসভা তথ জনসাধারণের 
সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। মন্ত্রীসভার মধ্যে কোঁন মতবিরোধ দেখা দিলে তার 
সহজ সমাধান প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। 

শুধু তাই নয়, আমাদের সংবিধানে প্রধান মন্ত্রীকে এমন কতকগুলি ক্ষমতা 
দেওয়া হয়েছে যার ফলে আমাদের প্রধান মন্ত্রী একদ্দিক থেকে ইংল্যা্ডের 
প্রধান মন্ত্রীর চাইতেও অধিক ক্ষমতাশালী । ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক 
রাঁজতন্ত্রে রাজার সংগে প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্কটি প্রথাগত নিয়মের ভিত্তিতে 
গড়ে উঠেছে । আমাদের দেশে এই জাতীয় প্রথাগত নিয়ম গড়ে উঠবে আশ। 
করলেও আমাদের ভূলে যাওয়া উচিত নয় যে রাষ্ট্রের প্রধান পদ্াধিকারী 
রাষ্পতি তাঁর নির্বাচনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল । 
সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেত। হিসেবে প্রধান মন্ত্রী রাষ্রপতি নির্বাচনে 
যে ভূমিকা অবলম্বন করেন তাতে রাষ্ট্রপতির পক্ষে ইংল্যাণ্ডের রাজা বা! রাণীর 
মত সম্পূর্ণভাবে দলীয় গ্রভাবমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে 
শাসনব্যবস্থ! পরিচালন করা! সম্ভব নয়। জরুরী অবস্থাকালীন রাষ্ট্রপতি যে 
ক্ষমতা ভোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ই তা করা হয়ে থাকে । স্ৃতরাং 
জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে প্রধান মন্ত্রীর কর্তৃত্বের 


৭৮ ভারতের সংবিধান 


পরিধিই পরোক্ষভাবে বুদ্ধিপ্রাপ্‌ হয়। তাছাড়া, ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে 
সংবিধান অনুসারে এমন কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে জাতীয় 
ক্ষমতার জন্য ইংলাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে প্রথাগত নিয়মের উপর নির্ভর করতে 
হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রীপরিষদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির 
গোচরীভূত করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত 
বিষয় জানতে চাইবেন সেগুলিও প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে জ্ঞাত করান হয়। 
কোন মন্ত্রী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেটি যদ্দি মন্ত্রীপভ] কর্তৃক বিবেচিত না 
হয় তাহলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে মন্ত্রীসভায় আলোচনার জন্য সেখানে 
উপস্থাপিত করাও প্রধান মন্ত্রীর আর একটি কর্তব্য । 

মন্ত্রীনভার সংগে পাপীমেপ্টের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রধান মন্ত্রীর 
কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে। প্রধান মন্ত্রীই সাধারণতঃ পালামেণ্টের সম্মুখে 
সরকারের গুরুত্বপুর্ণ নীতি ও সিদ্ধাস্তগুলি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বিবৃতি 
দেন। মন্ত্রীসভায় কোন সদশ্তকে প্রশ্ন করা হলে, প্রধানমন্ত্রী নিজে সে প্রশ্নের 
উত্তর দ্দিতে পারেন, অথবা প্রয়োজন বোধে যে কোন মন্ত্রীকে তিনি 
সমালোচনার সম্মুখীন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীসভা ও পার্লামেন্টের 
মধ্যে প্রয়োজনীয় সংহতি ও সহযোগিতা বজায় রাখাঁও প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম 
প্রধান কর্তব্য । এই সংহতিব জন্ই চৈনিক আক্রমণের সময় পরলোকগত 
প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে তার ইচ্জাব বিরুদ্ধে প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেননের 
পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে হয়েছিল । পাপামেণ্টাপী পার্টি ও রাজনৈতিক দলে 
প্রধানমন্ত্রীর প্রতাঁব ও নেতৃত্বের উপরই এই সংহতি অনেকাংশে নির্ভর করে। 

পরিশেষে উল্লেখ কপতে হয় যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি কি পরিমাণ 
ক্ষমতা পরিচালন করবেন, সেটি নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্বের উপর । 
ডঃ শ্টামাপ্রসাদ, কে. সি. নিয়োগী, চিন্তামন দেশমুখ প্রভৃতি নির্দলীয় ব্যক্তিদের 
নিয়েও নেহেরু মন্ত্রীনভ! গঠন করে সম্পুণ কৃতিত্বের সংগেই সমগ্র শাসনব্যবস্থার 
মধ্যমণি হয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা! করেছেন। ধৈদেশিক শাসনব্যবস্থা - 
অপসারিত হওয়ার পর আমাদের শিশুরাষ্টে মন্ত্রীনভাঁচালিত শাসনব্যবস্থার 
সাফল্যের পিছনে ছিপ নেহেরুর মত একজন বরেণা রাষ্্রনেতার মহান ও বলিষ্ঠ 
ব্ক্তিত্ব। তার তিরোধাঁনের পর সমগ্র জাতির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে এক 
বিরাট অগ্নিপরীক্ষাঁ। আমাদের রাজনৈতিক ধীশক্তি ও চেতনার উপরই 
নির্ভর করছে সেই পরীক্ষার সাফল্য । 


রাষ্ট্রপতি ৭৯ 
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পার্লামেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীসভার সংগে পার্লামেন্টের ঘনিষ্ঠ 
যোগস্থত্র বিদ্যমান । এই শাঁসনব্যবস্থার নিয়ম অন্চসারে মন্গীসভার সদস্যদের 
আইনসভার সাস্ত হতে হয় এবং তাদের আইনসভার কাছে দায়ীও থাকতে 
হয়। আমাদের সংবিধানের ৭৪ (১) অনুচ্ছেদে এরূপ একটি মন্ত্রীনভার 
(0001701] ০£110156615) অবস্থিতির কথা বল হয়েছে । ৭৫ €৫) অনুচ্ছেদে 
বলা হয়েছে যে, কোন মন্ত্রী যদি উপযূপপরি ছয় মাস পালামেন্টেৰ কোন কক্ষের 
সদস্ত না হন তাহলে উক্ত ছয় মাস অতিক্রান্ত হবার পরে তাঁকে পদ্বত্যাগ 
করতে হয়। ( & 1%11015601 ৮7170 £01 218 10211090 01 ৪1 ০075200- 
[1৮107018615 15 1006 2 70217000101 ০1011 170056 01 [81119776101 
91211 26 011০ ০7911701010 0: 000 06110ন 0০258 09 1702 ৪. 17৬01115621 )। 
৭৫ (৩) অনুচ্ছেদে মন্্রীঘভাকে যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী করা 
হয়েছে (7770০ 00810011016 17৬11101565175 910511170০9 00911900121 
12501151916 00 01) [7005০ ০0৫ (152 020191০ )। পালামেণ্টের প্ততি 
মন্ত্রীসভার এই দায়িত্বকে কিভাবে কার্ধকরী করা হবে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ 
আমাদের সংবিধানে নেই । ইংলগ্ডে পার্পামেন্টের সদস্যর] মন্ত্রীদের প্রশ্ন করে 
অথবা স্কগন (৪0)0017091) সভায় প্রস্তাব এনে এবং প্রয়োজনবোধে মন্ত্রীঘভার 
বিরুদ্ধে অনাস্থাশ্চক প্রস্তাব এনে এই দায়িত্বরকে কার্করী করেন। কোন 
মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে সেখানে মন্ত্রীসভা সাধারণতঃ 
পদত্যাগ করে থাকেন। প্রথাগত নিয়মের ভিত্তিতেই তা কার্ধকরী করা হয়। 
কিন্তু লক্ষীয় বিষয় এই যে, পার্লামেন্টে অনাস্থাস্ছচক প্রস্তাব পাস হলে মন্ত্ী- 
সভাকে পদত্যাগ কপতেই হবে এমন কোন বিধান আমাদের লিখিত সংবিধানে 
নেই। সংবিধানে ৭৫ (২) অনুচ্ছেদে শুধু মাত্র বল! হয়েছে, *[17৩ 010150615 
98]] 11010 01706 01101716 0০ 016957012০0: 0) 12165100161 অথাৎ, 
একমাত্র রাষ্রপতিই ইচ্ছা করলে তাদের বরখান্ত করতে পারেন। স্থতরাং 
আমর। ধরে নিতে পারি ষে, পার্লামেন্টের প্রতি মন্ত্রীসভার দায়িত্বকে শেষ 
পর্যস্ত কার্ধকরী করাঁর বিধান রাষ্ট্রপতির এই বরখাস্ত ( 4157359 ) করার 
ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত আছে। পার্লামেন্টের আস্থার অভাঁব ঘটলে একমাত্র 
রাষট্রপতিই মন্ত্রীর্দরে অপসারিত করতে পারেন। আয়ার্সযাণ্ড এবং জাপানের 
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সংবিধানে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আইন সভার অনাস্থান্চক প্রস্তাব পাঁস হলে 
তাদের পদত্যাগ করতে হবে এইরূপ বিধানের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমার্দের 
সংবিধানে এরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ কেন নেই__এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের 
মনে আপতে পারে । এমনকি এর উল্লেখ না থাক। কিছুটা অগণতান্ত্রিক এবং 
সংবিধানের ক্রটি বলেও মনে হতে পারে । তবে আমাদের সংবিধান প্রণেতার] 
যে উদ্দেশ্ নিয়ে মন্ত্রীসভার এই পদত্যাগের কথাটি স্থুম্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি 
তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করাঁও উপায় নেই। প্রথমতঃ) নিয়ম-কান্নকে 
ভিত্তি করে যে সমস্ত বলিষ্ঠ বিধি গ্রেটব্রিটেনের সংবিধানে গড়ে উঠেছে 
প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্ধভাবে তার অনুকরণ করে কাঁগজে-কলমে লিপিবদ্ধ কর! 
সম্ভব নয় এবং বাঞ্চনীয়ও নয়। পাপামেণ্টের আস্থা! হারলে মন্ত্ীনভ। পদত্যাঁগ 
করবেন একথা সংবিধাঁনে উল্লেখ না থাকলেও আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের 
মত আমরাও আশা করতে পারি যে এমতঅবস্থায় মন্ত্রীভার পদত্যাগ করার 
বলিষ্ঠ প্রথাগত নিয়মটি ধীরে ধীরে আমাদের দেশেও গভে উঠবে । আমাদের 
শিশুরাষ্ট্রে এই প্রথাটি গডে না ওঠা পর্যন্ত কোন শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয়ের 
হাত থেকে দেশকে নিষ্কৃতি দ্বেবার জন্যই রাষ্পতির হাতে মন্ত্রীদের 
অপসারিত করার ক্ষমতা! দেওয়া হয়েছে। 

পার্লামেন্টের প্রতি মন্ত্রীঘভাঁর দায়িত্বের আরও কয়েকটি আঙ্গষংগিক বৈশিষ্ট্য 
আছে। মন্ত্রীসভার কোন সিদ্ধান্ত যখন আইনসভাঁয় উপস্থাপিত হয়, তখন 
মন্ত্রীনভাঁয় সকল সদশ্যদের তা সমর্থনের জন্য প্রপ্তত থাকতে হবে। কোন 
বিষয় মন্ত্রীসভায় আলোচনাকালীন মন্ত্রীর তাদের মতামত স্বাধীনভাবে বাক্ত 
করতে পারেন, কিন্ক তার সিদ্ধান্ত যখন মন্ত্রীসভ1 কর্তৃক আইনসভাঁয় উপস্থাপিত 
হবে তখন সকল মন্ত্রীকে ত। সমর্থক করতে হবে । অর্থাৎ মন্ত্রীনভার সদস্য থাকা 
কালীন তারা আইনসভায় ব্থথবা জনসাধারণের সম্মুখে মন্ত্রীভার কোন 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারেন না। কোন মন্ত্রী যদি একান্তই 
মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে ন। পারেন, তবে তিনি পদ্বত্যাগ করতে পারেন । 
কিন্তু মন্ত্রীসভার সদশ্য থাকলে উক্ত সভাপ অধিবেশনের বাইরে বিরুদ্ধ মত 
প্রকাশ করা পার্লায়ে্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার নীতিবিরুদ্ধে। ভারতের সংগে 
পাকিস্থানের সম্পর্কজনিত প্রশ্নে মন্ত্রীনভার সংগে একমত না হওয়ার জন্য 
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কে. সি. নিয়মোগী মন্ত্রীঘভা থেকে পদত্যাঁগ 
করেন। প্র্যানিং কমিশনের নিয়োগের ব্যপারে মন্ত্রীসভার অভিমত গ্রহণ 


রাষ্ট্রপতি: ৮১ 


করতে ন। পারার জন্যই ডঃ জন মাথাইকে শেষ পর্যস্ত পদত্যাগ করতে হয়েছিল। 
কোঁন বিশেষ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত ছুণরতির দায়িত্ব অবশ্য মন্ত্রীসভা গ্রহণ করে না। 
এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী রাষ্টপতিকে উক্ত মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে বলতে পারেন 
অথব। তাঁকে পদত্যাগ করতে 'অন্নরোধ করতে পারেন । 
উপসংহারে উল্লেখ কর যেতে পারে যে, রাজনৈতিক দল প্রথাঁর উদ্ভবের জন্যই 
আজ মন্বীনভাঁর পক্ষে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাক। সম্ভব হয়। মন্ত্রীসভার 
সদশ্তেরা এবং আইনসভার অধিকাংশ সদশ্য একই রাজনৈতিক দলভুক্ত 
হওয়ায় মন্ত্রীদের পক্ষে তাঁদের আস্থার পরিমাপ করা এবং শাঁসনক্ষমতায় আঁপীন 
থাকা সম্ভব হয়। এই দলীয় প্রথ। অবশ্য পার্লামেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় 
মন্্রীনভাকেই সমগ্র শাঁসনব্যবস্থার একমাত্র নিয়ন্বণকাঁরীতে পর্ধবমিত করেছে। 
মন্ত্রীসভার তরফ থেকে যে কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত আইনসভাঁয় পেশ করলে 
আইনসভার অধিকাংশ সদ্স্তেরা তাঁকে অন্ধতাঁবে সমর্থন জানায় । যে আইন- 
সভ। জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থা! হিসেবে মন্ত্রীঘভাঁকে নিয়ন্্িত করার কথা, সেই 
মন্ত্রীপতাই আজ কার্ধতঃ আইনসভাকে পরিচালিত করছে । আধুনিক 
রাঙ্জনৈতিক দলপ্রথার কঠোর নিয়মাঙ্গবতাশত1 ও কাজের পরিধিবৃদ্ধি হেতু 
আলোচনা সংক্ষিপ্করণের প্রয়োজনীয়তা, নির্বাচনী ক্ষেত্রের বিস্তৃতি, প্রধাঁন- 
মন্ত্রীর পার্গামেণ্ট ভেংগে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি 
মন্ত্রীনভাঁকে এই সুবিধাজনক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছে । আমার্দের বিরাট 
ভৌগলিক এলাক। সম্পন্ন ভারত যুক্তরাষ্ট্রে স্বভাবতই পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা 
হবে অন্তান্ রাষ্ট্রের তুলনায় বেশী। তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক নীতিকে কার্ধকরাী 
করতে গিয়ে আইনসভার কাজের পরিধিও অবশ্যই দ্দিন দিন বেড়ে চলবে । 
এমতাবস্থায় কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল এককভাবে পার্লামেণ্টে 
খ্যাগরিষ্ঠতা লাঁভ করলে, মন্ত্রীঘভাই যে প্রকৃতপক্ষে পালামেন্টের আসল 
নিয়ন্ত্রণকারী হবে ঘাতে আশ্র্ষের কিছু নেই। 


রাষ্টুপতি ও মন্ত্রীনভার মধ্যে সম্পর্ক ( £:61867০7. 766518877১০ 
[91655102176 ৪190. 61) (0001001] ০0£ 70115186619) 2 আমাদের সংবিধানে 
রা্রপতির সংগে মন্ত্রীসভার যে সম্পর্কের উল্লেখ আছে তার যথার্থ ম্বরূপটি 
নিয়ে অনেক তর্কের অবতারণা] হয়েছে । আমাদের শাসুনব্যবস্থ। পার্লামেপ্ট 
কর্তৃক পরিচালিত হলেও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্দাধিকারীকে নামসবন্ব বাট্রপ্রধান 
বলে মনে করা নংগত হবে না। সংবিধানের ভাষায় কোথাও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা 

ভা. সং,--৬ 
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ংকুচিত করা হয়নি। ৭৪ অন্্চ্ছেদের (১) ধারায় যে মন্ত্রীপরিষর্দের অবস্থিতির 
কথা বলা হয়েছে তাতে রাষ্রপতিকে সাহায্য কর! ও পরামর্শ দেওয়াই (510 
81)0 2150 ) তাদের কাজ বলে উল্লেখ কর। হয়েছে । সাহায্য ও পরামর্শের 
মধ্যে বাধ্যতামূলক কিছু থাকতে পারেনা, স্থতরাং রাষ্্পতি প্রয়োজনবোধে 
তাদের পরামর্শ উপেক্ষা করতেও পারেন । তবে সংবিধানের ভাষাই তার চরম 
ও শেষ কথা নয়। যে কোন সংবিধান অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া 
কালীন কতকগুপি প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন আপনা থেকেই গডে ওঠে । 
শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত বিভিন্ন বিভাঁগ এবং উচ্চপদ্দাধিকারীর পারস্পরিক 
সহযোগীতার ভিত্তিতে গডে উঠা এই নিয়মকান্থনগুলি সংবিধানে অত্যন্ত 
গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে থাকে । পার্ণামেন্টপরিচালিত শাসনব্যবস্থা 
প্রয়োজনীয় শর্ত অন্তসারে রাষ্পতি শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চপদাধিকাঁরী হিসেবে 
মন্ত্রীসভার পরামর্শকে উপেক্ষা না করে নিয়মতান্থ্িক প্রধান হিসেবেই ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থাকবেন এ আশ আমর করতে পারি এবং এই জাতীয় প্রথাগত 
নিয়ম ইতিমধোই আমাদের দেশে গডে উঠতে শুরু করেছে। অবশ্য 
সাংবিধানিক কাঠামোটি এমনভাবে বচিত হয়েছে যে, যাঁর ফলে কোন 
রাষ্ট্রপতির পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা কর! সম্ভব হবে না। 
কারণ এক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদ্রশ্সের উপর প্রভাবসম্পন্ন মন্ত্রীপরিষদ 
পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে অন্য মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব হবে না। 


এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, ইংলগ্ডে রাঁজা বা রাণীর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা 
প্রথাগত নিয়মের মাধামে গডে ওঠার ফলে বর্তমানে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
প্রধানে পরিণত হয়েছেন। ভারতের রাষ্পতি সর্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত হয়ে 
মন্ত্রীনভার নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া উচিত কিন] সে প্রশ্নটিও ভেবে দেখার 
বিষয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাসম্পন্ন সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের জন্মের শুরু থেকে 
তাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ধাদ্দের উপর বর্তাবে তাদের 
যোগ্যতা ও কর্মপটুতাঁর পরীক্গানিপীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার 
করতে হবে। হয়ত বা সেই কথাই চিন্তা করে আমাদের সংবিধান 
প্রণেতার। এমন কঙকগুলি:ক্ষমত। রাষ্ট্রপতির হাতে রেখেছিলেন, যার ফলে 
তার নিজস্ব বিচারবোধ এবং কর্মতংপরতা অন্ুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার 
স্থযোগ হয়ত রয়ে গেছে । প্রধানমন্ত্রী এবং তার পরামর্শক্রমে মন্ত্রীসভার অন্ঠান্ত 
সদস্যদের নিয়োগ, তাদের পরামর্শ অন্ুলারে কাজ করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে 


রাষ্ট্রপতি ৮৩ 


তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে মন্ত্রীদভায় উপস্থাপিত করে সে সম্বন্ধে তাদের 
আলোচন1 এবং পুনবিবেচনা করতে বাধ্য করা এমন কি মন্ত্রীদভার সদন্যদের 
ক্ষমতায় অবস্থান বিষয়ক নান] গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে রাষ্্পতির ক্ষমতা সংবিধানের 
ভাষায় নির্দি্ট করে দেওয়! হয়েছে। উক্ত ক্ষমতাঁগুলির মধ্যে কতকগুলিতে তাকে 
প্রতিষ্ঠিত ঘটনাকপে মেনে নিতে হয়, কিন্ত কতকগ্তলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
তার নিঙ্গশ্ব বিচারশক্তি এবং সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করার স্বযোগ রয়েছে । তাই 
বলে একখা যেন আমার গাঁদৌ মনে না করি ঘে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে তার সিদ্ধান্তকে সর্বাবস্থায় কার্যকরী করতে সক্ষম । রাষ্টুপতির নির্বাচন 
লোকমভাঁয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বস্থানীয় 
মন্তরীমণ্ডলীকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে আদৌ সন্তব নয়। তাছাড়া, মন্ত্র 
পরিষদের উপদেশ ও সাহায্য উপেক্ষ। করলে সংবিধান অন্নুনারে শাদনব্যবস্থা 
পরিচালনার ব্যাপারে যে বিপর্যয় ট্টি হবে তার জন্য তাঁর ইম্পীচমে্টেরও 
সম্মুখীন হবাব সম্ভাবনা আছে। এ মত অবস্থায় আমর] ধরে নিতে পারি যে, 
রাঁট্পতি পালামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে 
নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবেই কাঙ্গ করবেন এবং ভাষায় প্রকাশ না করলেও 
সংবিধান গ্রণেতার্দের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। 


এ 


স্নবস্ম আন্যাজ 
পার্লামেন্ট 


(198111917761)6 ) 


১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারাই ভারতে প্রথম দ্বিকক্ষ 
বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। এই আইনে উচ্চতন কক্ষ, 0০০010011 01 
96865-এর মোঁট সর্দস্ত সংখা। ছিল ৬ জন। এই সদন্যদের মধ্যে ৩৩ জন 
ছিলেন নির্বাচিত সদ্দস্ত এবং বাঁকী সদ্দস্তের ছিলেন মনোনীত । কেন্দ্রীয় আইন 
সভার নিম্বতন কক্ষে মোট সদস্য সংখ্য। ছিল ১৪৫ জন। এদের মধ্যে ১০৩ জন 
সদশ্য ছিলেন নির্বাচিত এবং নাকী সদশ্যণা1 গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত 
হতেন । তদানীন্তন প্রদ্দেশগুলি থেকে মুসলমান, অমুনলমান, শিখ, অসাম্প্রদায়িক 
( শব017-00900000091”5 ) নির্বাচক শ্রেণী এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের 
জন্য পৃথক পৃথক ভাবে আসন সংরক্ষিত ছিল। 

১৯৩৫ সালের ভারত শাপন আইনেও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার 
পরিকল্পনা! গ্রহণ করা হয়। এই আইনে নিম্ৃতন কক্ষকে বল। হত [10056 
0% £5981019]5 এবং উচ্চতন কক্ষের নামকরণ করা হয়েছিল 0০810011 ০৫ 
90865. 0০21801] ০ 50৯০-এর মোট সন্ত সংখ্যা ২৬ জন। এই ২৬০ জন 
সদন্তের মধ্যে ১৫৬ জন ব্রিটিশ শাসিত প্রর্দেশ গুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং বাকী 
১০৪ জন সদন্য মিত্র রাজ্য গুলির নৃপতিদের দ্বারা নিযুক্ত হওয়ার বাবস্থা করা 
হয়। প্রদদেশগুলি থেকে ১৫৬ জন সদস্যদের মধো ৬ জনকে গভর্ণর জেনারেল 
কর্তৃক মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। যুক্তপান্্বীয় আউনসভায় (70896 ০ 
£১9561015) মোট ৩৭৫ জন সদস্তের মধ্যে ২৫০ জন সদস্য সম্প্রদ্দায়গত ভিত্তিতে 
ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির আইনসভাব সদন্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত 
হওয়ার এবং বাকী ১২৫ জন দেশীয় নৃপতিবর্গের দ্বার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা 
করা হয়। 

বর্তমান সংবিধানে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা হচ্ছে পার্লামেন্ট । রাষ্পতি 
এবং ছুটি কক্ষ নিয়ে পার্লামেণ্ট। পালামেণ্টের উচ্চতন কক্ষকে রাজ্যসভ। 
(০০০901] ০: 508655 ) এবং নিয়তন কক্ষকে লোকসভা (70350 ০£ 0১০ 
৮০০০১1০ ) বল হয়েছে । 


শশী পা  পপ্পাপীীশিশীশি শীশিিশি পি 


|, 9120010 8890০:৮ ৬০%, 8. 1687, 





পার্লামেণ্ট ৮৫ 


ল্াতক্যভ্ঞা! (000001] ০0? 96865 ) 2 


পার্লামেণ্টের উচ্চতন কক্ষ রাজাযসভা (0০8011 ০£ 3086০5) একটি স্থায়ী 
কক্ষ__অর্থাৎ একে ভেংগে দেওয়া যেতে পাঁরবে না । এই কক্ষের এক-তৃতীয়াংশ 
সদন্য প্রতি ছই বৎসর অন্তর অবসর নেন। এই কক্ষের সদস্ত সংখ্যা ২৫০ এর 
বাজ্যসভা গঠন ও বেশী হবে না। এদের মধ্যে ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
055 মনোনীত হবেন। মনোনীত সদস্যদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
চারুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি কোন না কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে । রাজ্য 
সভায় সদস্যবৃন্দ অপ্রত্যক্ষভাঁবে নির্বাচিত হবেন । প্রত্যেক রাজ্য বিধাঁনমভার 
সদন্তেরা একক হস্তাস্তর যোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্তের ভিত্তিতে রাজ্যসভায় 
প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। কেন্্রশাসিত অঞ্চলগুলির সর্দস্তেরা একই পদ্ধতিতে 
এক বিশেষ নির্বাচনী সংস্থার মাধ্যমে এই সভার সস্ত নির্বাচিত করবেন। 
সংবিধানের ৮* অনুচ্ছেদের (২) ধাঁপা অনুসারে প্রত্যেক রাঁজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চলগুলির প্রতিশিধি সংখ্যা চতুর্থ সিডিউলে (79876) ১০1১2৭016 ) দেখান 
হয়েছে । এই তালিক] অঙ্ুসারে অন্ধ প্রদেশ থেকে ১৮ জন, আসাম থেকে ৭, 
বিহার থেকে ২২, গুজরাট থেকে ১১, কেরালা থেকে ৯, মধ্যপ্রর্দেশ থেকে ১৬, 
মাদ্রাজ থেকে ১৮, মহারাষ্্ থেকে ১৯, মহীশৃর থেকে ১২, উড়িস্তা থেকে ১০, 
পাঞ্জাব থেকে ১১, প্াজস্থান থেকে ১০১ উত্তর প্রর্দেশ থেকে ৩৪, পশ্চিম বাংল। 
থেকে ১৬, জন্মু ও কাশ্মীর খেকে ৪, নাগাল্যাণ্ড থেকে ১, দিল্লী থেকে ৩, 
হিমাচল প্রদেশ থেকে ২, মণিপুর থেকে ১, ত্রিপুরা থেকে ১ এবং পপ্ডিচেরী 
থেকে ১ জন অর্থাৎ মোট ২২৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, স্থুইজারল্যাগ্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে কেন্তরীয় আইননভার 
দ্বিতীয় কক্ষে প্রত্যেক অংগরাজ্যগুলি থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নেওয়৷ 
হয়। কোন এক বিশেষ এলাক। তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্ত অন্যান্য এলাঁকাগুলির 
উপর তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে সক্ষম হলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট অনেকটা! 
ব্যাহত হয়। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাই অংগরাজ্যগুলি থেকে আইন সভার 
দ্বিতীয় কক্ষে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থাকে যুক্তরান্ত্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থার সাফল্যের এক অন্ততম প্রয়োজনীয় শর্ত বলে মনে করেন। তারতের 
ক্ষেত্রে স্পষ্টতই এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটেছে । 

রাঁজ্যসভার সদন্ত হতে হলে কোন ব্যক্তিকে (১) ভারতীয় নাগরিক হতে 
হবে, (২) অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হতে হবে এবং পার্লামেন্ট 


৮৬ ভারতের সংবিধান 


সময় সময় যে যোগ্যতা আইন অন্থপারে ঠিক করবেন, তার অধিকারী 
হতে হবে। 

ভারতের উপরাষ্ট্পতি পদাধিকার বলে রাঁজ্যসভার সভাপতি । রজ্যসভার 
সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে সহ-সভাপতি নির্বাচন করবেন। 
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সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদ অনুসারে লোকসভার সদ্য সংখ্যা ৫০০ শতের 
বেশী হবে না এবং তারা অংগরাজ্যের নির্বাচনী এলাফাগুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে 
নির্বাচিত হবেন। তাছাড়া, পচিশ জন সদস্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে 
(0077107. 76:0169155) পার্লামেন্ট যে ভাবে আইনের দ্বারা নিদিষ্ট করে দেবেন, 
সেইভাবে নিবাচিত হবেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে 
আন্দামান নিকোবর এবং লাক্কা্দিব মিনিকয় ও আমিনিদ্দিবি দ্বীপপুঞ্জের সদশ্যরা 
ছাড়া, অন্তান্ত অঞ্চলের সবস্তর! প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। পূর্বোক্ত ছবীপপুণ্র- 
গুলির সদন্যর! রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। জন্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধিরা 
এ রাজ্যের আইনসভার সুপারিশ ক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি 
যদি মনে করেন যে আযাংলো ইত্ডিয়ান সম্প্রদায় লোকসভায় উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব 
পায়নি তাহলে তিনি এই সম্প্রদ্দায় থেকে ছুজন সদস্য মনোনীত করতে পারেন । 

কোন্‌ রাজ্য থেকে কতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন সংবিধানে তার 
উল্লেখ না থাকলেও এ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়েছে । সংবিধানের 
৮১ অনুচ্ছেদের (২) ধারার (ক) উপধাঁর। অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য লোক- 
সভায় এমন সংখ্যক আসন নির্দিষ্ট হবে যাতে প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাচিত 
সদস্যের সংগে জনসংখ্যার অনুপাত সকল রাজ্যের ক্ষেত্রেই যতদুর সম্ভব সমান 
হয়| তাছাড়া, প্রত্যেক রাজ্যকে এমন কতকগুলি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ 
করা হবে যাতে নাকি প্রত্যেক এলাকার জনসংখ্যার সংগে তার নির্দিষ্ট আসন 
সংখ্যার অনুপাত উক্তরাজ্যের অনুপ এলাকাগুলির সংগে সমান হয়। 

৩২৬ অঙ্গচ্ছেদ অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাঁধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনী 
এলাকাগুলি থেকে লোকসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। ২১ বৎসর অথবা 
তার বেশী বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক মাত্রই ভোট দেবার অধিকারী । অবশ্ত 
পাগল, দেউলিয়া অথব। ফৌজদারী মামলায় দণগ্প্রা্থ কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর 
লোককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত কর] হয়। 


পার্লামেন্ট ৮৭ 


৮৪ অনুচ্ছেদ অন্ুারে লোকসভায় নির্বাচন প্রার্থ হতে হলে যে কোন 
ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং তার বয়স অস্ততঃ পক্ষে ২৫ বৎসর 
হওয়] প্রয়োজন । এ ছাড়, এতদছৃর্দেশ্তে পার্লামেন্ট আইন করে যে সমস্ত 
গুণাবলী ঠিক করে দেবেন তার অধিকারী হতে হবে । 

৩৩ অন্চ্ছেদ অনুসারে অনন্ত এবং তপশীলহুক্ত জাতির জন্ভত আসন 

রক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে । সংবিধান চালু হওয়ার সময় থেকে দশ বৎসরের 
জন্য এরূপ আমন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৫৯ সালে সংবিধানের অষ্টম 
সংশোধনের ফলে এই সময় বাড়িয়ে কুড়ি বৎসর পর্বস্ত করা হয়েছে। 
লোকসভার কার্কাঁল পাঁচ ব্সর । অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্পতি এই 
সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগে লোকসভা ভেংগে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ 
দিতে পারেন । 


লাভক্যসক্ভাল উলুশ্শিস্ট্য এন ভাল মৌক্তিক ভা সম্মহে 
লিজ আলম (4 5615618] 01500531070 0] 0০01901] ০1 
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আইন প্রণয়নের কাজ স্থষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন- 
সভা আদৌ প্রয়োজন কিন] তা বাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক তর্কের বিষয়বস্ত। দ্বিকক্ষ 
বিশিষ্ট আইনসভা স্বপক্ষে বলা হয় যে, জনপ্রতিনিধিমূলক নিম্ন তন কক্ষের 
ক্ষিপ্রকাঁরিতার সহিত আইন প্রণয়নের একটি সাধারণ প্রবণতা দেখ! যাঁয়। 
কিন্ত যে আইন দেশের সাধারণ মানুষের ভাল-মন্দের 
১১৯৭০প্ সংগে জড়িত, তা ক্ষিপ্রকারিতার সহিত প্রণীত হওয়া 
আদৌ বাঞগ্ুনীয় নয়। আইনসভার ছুটি কক্ষ থাকলে, 
উচ্চতন কক্ষ কর্তৃক সেটি ধীরভাবে পুনবিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 
ছুটি কক্ষের বিধিনির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে আইন পুর্ণাংগ বূপ নিতে যে 
সময় অতিবাহিত হয় তার মধ্যে জনসাধাঁরণও উক্ত আইন সম্বদ্ধে তাদের 
মতামত ব্যক্ত করার স্থযোগ পায়। তাছাড়া, আইনসভার একটি কক্ষ 
থাকলে, রাষ্ট্রের সকল সম্প্রদায়ের উক্ত কক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হয় 
না। প্রার্থবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় 
কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই এক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রেরণের স্থযোগ লাভ 
করে। কিন্তু সকল সম্প্রর্দায়ের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না থাকলে গণতন্ত্রের 


৮৮ ভারতের সংবিধান 


উদ্দেশ অনেকটা! ব্যাহত হয় । তাই একাধিক শ্রেণী ও সম্প্রদাম সম্পন্ন রাষ্ট্র 
সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের স্থযোগের জন্য দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট 
আইন সভার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়। আইন প্রণয়নের কাজে 
দেশের জ্ঞানী ও গ্রণী ব্যক্তিদেব সাহাধ্য ও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার 
থাতিরেও অনেক সময় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অপরিহার্ধতার কথাও 
বল] হয়। বিশেষ করে যুক্তরাদ্ীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন 
সভা অপরিহার্য বলে অনেক সময় যুক্তি দেখান হয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে 
জাতীয় এক্যের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, ছোট-বড নিবিশেষে সংশ্লিষ্ট 
অংগরাজ্যগুলির তেমনি স্বাতন্ত্া ও বৈশিষ্ট্য অক্ষু্ন রাখাব প্রয়োজনীয়তাও 
তেমনি অনন্থীকার্য। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতন কক্ষের গঠন প্রণালী।র মধ্যে সংশ্লিষ্ট 
অংগরাজ্যগুলির অংগরাজ্য হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্যকে সংবক্ষণ 
করার্‌ প্রচেষ্টা দেখা যায়। 

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার স্বপক্ষে এই জোড়াল যুক্তিগুলি থাঁকা 
সত্বেও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে হারোন্ড ল্যাস্ষিপ মত চিস্তাশীল 
পাষ্্রবিজ্ঞানী এই প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাঁশ করেছেন। অধ্যাপক ল্যান্কির 
মতে গ্রেটব্রিটেনেব পার্ামেন্ট ছুটি কক্ষ বিশিষ্ট হওয়ার উদাহরণ থেকেই 
অন্যান্ত রাষ্ট্রের আইন্সভাগুলিকেও ছুটি কক্ষ বিশিই করা হয়েছে । কিন্তু 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ছুটি পৃথক কক্ষের অস্তিত্ব একটি এতিহাসিক আকস্মিক 
ঘটনা মাত্র (11১00911091 98০০10180)। এই অভিমতের দ্বার। ল্যাঞ্কি বলতে 
চেয়েছেন যে, কেবলমাত্র অবস্থিতিব জন্তই কোন রাষ্রনৈতিক ঘটনার যাথার্থ 
প্রতিপন্ন হয় না। কায়েমী স্বার্থ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তরফ থেকে প্রতিনিধি 
নিয়ে গঠিত এই কক্ষ জনপ্রতিনিধিমূলক নিয়তন কক্ষের ত্রুত এবং প্রগতিমূলক 
আইন প্রণয়ণের বিরুদ্ধে প্রায়শই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। 

বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় সমন্বিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দিকক্ষ বিশিষ্ট আইন 
সভার প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্ধ বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল । গণপরিষদে 
এই প্রদংগে আলোচনাকালে উক্তপরিষদের অন্যতম সাস্ত শ্রীগোপালস্বামী 
আয়েঙ্গার স্পষ্ট ভাবেই বলেছিলেন, “এই প্রসংগে বিশেষভাবে যুক্তির অবতারণ! 
করার কোন প্রয়োজন নেই”।ঃ শ্রআয়েঙ্গার ভারতের যুক্তরাষ্্ীয় কাঠামোতে 
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পার্লামেন্ট ৮৯ 


দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অপরিহার্ধতার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 
“পৃথিবীর যেখানেই উল্লেখযোগ্য যুকরাদ্্ীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে 
সেখানেই দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার প্রয়োজনীয়ত। অনুভূত হয়েছে |”! 
অবশ্য রাঁজ্যসভাঁর গঠন প্রণাঁলীর দ্বিকে লক্ষ্য করলে যুক্বরাস্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার 
বৈশিষ্ট্যকে যথাষথ ভাবে রক্ষা করার জন্যই এই কক্ষের প্রবর্তন করা হয়েছে__ 
এমন কথা আমরা বলতে পারি না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষ অর্থাৎ 
সিনেটে প্রত্যেক অংগ রাষ্ট্র থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হন। 
অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাস্ত্রীয় শাসনতন্ত্রেও সেখানকার দ্বিতীয় কক্ষ অর্থাৎ সিনেটকে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক অংগরাজা থেকে 
সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে দ্বিতীয় কক্ষকে গঠিত করার মুল উদ্দেশ্তই হচ্ছে 
অংগরাজ্য হিসেবে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্কে সমানভাবে অক্ষুণ্ন রাখা । 
অন্যথায় বৃহত্তর জনসংখ্যালম্পন্ন এলাকার চাপে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর 
অংগপাজ্যগুলিপ স্বাতন্ত্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে । ভারতের সংবিধানে এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছে । প্রত্যেক রাঁজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতেই 
রাজ্যসভায় প্রতিনিধি সংখ্যা স্থিরীক্ত হয়েছে । উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় 
প্রতিনিধি সংখ্যা! ৩৪, আর পশ্চিমবংগ থেকে ১৬ জন মাত্র । স্পষ্টতই এই ব্যবস্থা] 
যুক্তরাষ্ত্রীম নীতির বিরোধী । প্রকৃতপক্ষে অংগরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য 
রাঁজ্যসভা গঠিত হয়নি-_একথা গণপরিষদ্দ প্রথম থেকেই ঘোষণ! করে এসেছে । 
লোকসভা কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলি পুনবিবেচনার জন্য রাজ্যসভার 
প্রয়োজনীয়তার কথ! উল্লেখ করা হয়েছিল। আয়াল্যাণ্ডের সিনেট অথবা 
গ্রেটব্রিটেনের লর্ডসভ যেমন নিম্নতম কক্ষের বিলগুলি বিভিন্ন দিক থেকে পুন- 
বিবেচনা করে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করে, আমার্দের 
রাজ্যসভার জ্ঞানী-গুণী স্দস্তরাও তেমনি লোকসভ। কর্তৃক আনীত বিলগুলি 
পুনবিবেচনা করে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এক মুল্যবান ক্তব্যপালন করবে । 
রাজ্যনভার বর্তমান সংগঠনকে যেভাবে রূপ দেওয়া! হয়েছে তার 
যৌক্তিকতা এক অবশ্য বিচার্ধ বিষয় । আমাদের বর্তমান সংবিধানে দ্বিকক্ষ 
বিশিষ্ট আইনসভার অপরিহার্ধতা অনুভব করে গণপরিষদের সদস্য শ্রীগোপাল- 
স্বামী আয়েংগার বলেছিলেন, “এই প্রসংগে বিশেষভাবে যুক্তির অবতারণ। করার 


সাপ শপ পাশাপাশি স্পি 
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৯৩ ভারতের সংবিধান 


প্রয়োজন নেই।” বস্ততঃ, ভারত বিভিন্ন ভাষা, কৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
বৈশিষ্ট্যে ভর] এক বিশাল দেশ। তাই এর বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলি জটিল ও 
বৈচিত্র্যময় । এই সমস্যাগুলির সমাধানের দায়িত্বও তাই গণপরিষদের সদশ্যর] 
একটি মাত্র কক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়। স্বভাবতই যুক্তিযুক্ত মনে করেননি । 

ভারতে যুক্তরাষ্্রীায় শাসনব্যবস্থা প্রবত্তিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার ও 
অংগরাজ্যগুলিকে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন করা হয়নি। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত 
বিচারবিভাগকেও চুড়াস্ত ক্ষমতাশালী করা হয়নি। সংবিধান কেন্দ্রীয় 
সরকারকে অতিমাত্রায় ক্ষমতাশালী করেছে। প্রয়োজনবোধে পার্লামেন্ট 
আইন তরী করে অংগরাঙ্াগুলির সীমানা কমাতে ব1 বাড়াতে পারে অথবা 
নতুন রাজ্যও স্ষ্টি করতে পারে। পাণামেন্টের আইন প্রণয়নের বা অন্যান্ত 
কার্ধাবলীর পরিসরও স্ববিস্তৃত। প্রকৃতপক্ষে, সংবিধাঁন-নিদিষ্ট সীমার মধ্যে 
পালামেণ্টই এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । এমতাবস্থায় আইন 
সভার যাবতীয় কার্ধাবলীর দায়িত্ব একটিমাত্র কক্ষের হাতে ছেডে না দেওয়! 
সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে একথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। 

তাছাড়া, আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ত্রীয়। যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থার 
হ্িকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভ1 অপরিহার্ধ বলে অধিকাংশ রাষ্বিজ্ঞানী মত প্রকাশ 
করেছেন। ভারতের ক্ষেত্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজনীয়তা সংবিধান 
প্রণেতা ও সাংবিধানিক পণ্ডিতেরাঁও স্বীকার করেছেন। ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আইনের অন্যতম ব্যাখ্যাতা শ্রী এস. এম. বোধ বলেছেন, “এককেন্দ্রিক 
শাসনব্যবস্থায় উচ্চতন কক্ষের প্রয়োজনীয়তার যেকোন যুক্তি দেওয়৷ হোক না 
কেন, ছ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাত্ত্ীয় শাসনব্যবস্থার এক প্রয়োজনীয় এবং 
অপরিহার্য শর্ত” |! বর্তমান সংবিধান প্রণেতাদেগ অন্যতম প্রণেতা শ্রীগোপাল 
স্বামী অয়েংগার এই প্রসংগে বলেছেন, “পৃথিবীর যেখানেই উল্লেখযোগ্য 
যুক্তরাম্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে, সেইখানেই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা 
প্রবত্তিত হয়েছে ।” অবশ্য আমাদের রাজ্যসভায় বিভিন্ন অংগরাজ্যগুলি থেকে 
যেভাবে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে, তা যুক্তরাস্থ্ীয় নীতিসম্মত কিন। 
সেটি তর্কের বিষয়বস্ত প্রত্যেক অংগরাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের ছারা 
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পার্লামেণ্ট ৯১ 


অপ্রত্যক্ষভাবে রাজ্যসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান থাকায় প্রত্যেক 

ংগরাজা সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পায় না। উত্তরপ্রদেশ 
যে সংখ্যক সাস্ত প্রেরণ করতে পারে, পশ্চিম বাংলা তাঁর অর্ধেকেরও কম 
সংখ্যক প্রতিনিধি নিধাচন করতে পারে। স্পষ্টত:ই এই ব্যবস্থা যুক্তরা দ্্ীয 
নীতি বিরোধী । মা্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষ অর্থাৎ সিনেটে প্রত্যেক অংগ- 
রাষ্্ট থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। অস্ট্রেলিয়ার 
যুক্তরাষ্ট্েও সিনেটকে মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে গঠন করা হয়েছে। 
প্রত্যেক অংগরাঁজ্য থেকে সমাঁন সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে উধ্বতন কক্ষ গঠন 
করার মূল উদ্দেশ্তই হচ্ছে অংগরাঁজ্য হিসেবে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রাকে 
সমানভাবে অক্ষর রাখা । অন্যথায় বুহত্তর জনসংখ্যা] সম্পন্ন এলাকার চাঁপে 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অংগরাজাগুলির স্বাতন্ব্য ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুপ্ন হবার সম্ভাবন। 
থাকে । অবশ্য ভারতের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কয়েকটি 
সংগত কারণ আছে । প্রথমতঃ, ভারতের অংগরাজ্যগুলির এলাকা ও জন- 
সংখ্যার এত তারতম্য বিছ্যমান যে প্রত্যেক অংগরাজ্য থেকে সমানসংখ্যক 
প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকলে বৃহৎ অংগরাজ্য গুলির উপর অবিচার করা 
হবে। কারণ এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অংগরাজ্যগুলি বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ 
অংগরাজ্য গুলির উপর তাঁদের সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, 
ভারতের যুক্তপাস্ট্ীয় শাসনব্যবস্থা এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এঁতিহাসিক 
পটভুমিকাঁও এক নয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অংগরাজ্যগুলি এক যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সরকারে অধীনে একত্র হবার আগে তার! প্রত্যেকে ছিল 
সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ী। স্থতরাং যুক্তরান্্বীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণের সময় 
তারা রাষ্ট্র হিসেবে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব বজায় রাখাঁয় আগ্রহশীল ছিল। এই 
আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব যথাসম্ভব বজায় রাখার প্রয়োজনেই তার! সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র 
গুলির হাতে অধিকাংশ ক্ষমত। ছেড়ে দিয়ে মাত্র স্বল্প কয়েকটি বিষয় কেন্দ্রীয় 
সরকারের পরিচালনায় রেখে দেয়। এর ফলে সেখানে এমনই এক যুক্তরাশ্ত্ীয 
শাসনব্যবস্থা! প্রবর্তিত হ”ল যাঁর কেন্দ্র হ'ল দুর্বল আর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি হ'ল 
অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক ক্ষমতার অধিকারী । ক্ষিস্ত আমাদের দেশে 
যুকতরানত্ীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ইতিহাস ম্বতন্ত্র। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইনের ছার! সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে যুক্তরাত্বীয় কাঠামোতে তৈরী করা হলেও, 


ত্দানীন্তন গ্রদেশগুলি ছিল মুখ্যতঃ এক-একটি প্রশাসনিক সংগঠন মাত্র। তার 


৯২ ভারতের সংবিধান 


আগের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধেও একই কথা বল] যেতে পারে । স্থৃতরাং প্রতিটি 
ংগরাজ্যের স্বাতন্ত্র ও টৈশিষ্ট্য অক্ষ রাখার জন্য তাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে 
সমান সংখ্যক প্রতিনিধি দিয়ে কেন্দ্রের উচ্চতন কক্ষ সংগঠন করাঁর এতিহাসিক 
প্রয়োজনীয়তা এখানে ছিল না। জাতীয় এক্যের সমস্যাই এখানে বড সমস্ত।। 
তাই গণপরিষর্দের কোন কোন সন্ত রাঁজ্যসভাকে অংগরাজ্যের স্বাতন্থ্য রক্ষার 
জন্ত তাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে তাকে গঠন 
করাব প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলেও সংবিধান প্রণেতার্দের অধিকাংশের কাছেই 
এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়নি। অবশ্য গাঁজ্যমভার গঠন প্রণালীর 
মধ্যে অংগরাজোর প্রতিনিধিত্বের দিকে একবারেই লক্ষ্য দেওয়া হয়নি_-এই 
যুক্তিও ঠিক নয়। সংবিধানের ২৪৯ অনুচ্ছেদ অন্সারে রাজ্যসভাঁপ ছুই- 
তৃতীয়াংশ সদস্ত উপস্থিত হয়ে এবং ভোট দিয়ে যদি প্রস্তাব কবেন যে পার্লামেপ্ট 
জাতীয় স্বার্থের উদ্দেশ্ঠে রাজ্যতালিকার কোন বিষয়ের উপগ আইন প্রণয়ন 
করুণ, তাহলে এই প্রস্তাব বলবৎ থাক কালীন অবস্থায় পার্ণামেন্টের উক্ত 
বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন কর? সম্পূর্ণ বৈধ হবে। 
আমরা আগেই দেখেছি যে, রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্য বিভিন্ন অংগরাঁজ্যের 
বিধানসণার সদন্যদেত্ব দ্বারা নির্বাচিত এবং ১২ জন মাত্র সন্ত রাষ্টুপতি কর্তৃক 
মনোনীত হন। বিভিন্ন বিধানসভার সাস্যগণ কর্তৃক একক হস্তাস্তপ ভোটের দ্বাগা 
সমান্গপাতিক ভিত্তিতে নির্বাচনের স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, প্রত্যেক অংগরাঁজ্যের 
বিধানসভার বিভিন্ন দূল এবং সম্প্রদায় এই ব্যবস্থায় রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্বের 
স্থযোগ পাবে। স্পষ্টতই সংখ্যালঘু সম্প্রদ্দায়কে প্রতিনিধি প্রেরণের স্থযোগ 
থেকে বঞ্চিত ন। করার জন্তই এই নিয়মের প্রবর্তন করা হয়েছে। 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদন্ত মনোনয়ন করার বিধান আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্র 
বিরোধী বলে মনে হলেও এর যৌক্তিকতা একবারেই অস্বীকার করা যায় না। 
ধীশক্তি ও অভিজ্ঞত1 সম্পন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের আইনসভার পরামর্শ গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়ত। অস্বীকার কর। চলে না । গণপরিষদ্দের অন্যতম সদস্য প্রগোপাল 
স্বামী আয়েংগার বলেছেন, ““ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের তার্দের জ্ঞানের পরিসর 
দিয়ে বিতর্কে অংশ গ্রহণের স্থযোগ দেওয়।”'। রাজ্যসভা গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্ঠ | 
বর্তমান সংবিধানের আগে ১৯১৯ সালের এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
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পার্লামেণ্ট ৯৩ 


আইনের গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক 0০8০1] 9£ 50864 সদস্য মনোনীত করার 
বিধান ছিল। স্বাধীন আয়ার্পগ্রে সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় 
কক্ষে (96199076702) ) মনোনীত সদশ্য গ্রহণের বিধান আছে। 
আয়ালগ্ডের দ্বিতীয় কক্ষে প্রতিনিধি মনোনয়নের বিধান অপেক্ষা আমার্দের 
সংবিধানে উল্লিখিত নিয়ম অধিকতর গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত এবং প্ররূত 
জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের স্থযোগ দেওয়ার পক্ষে অধিকতর উপযোগী । কারণ 
আয়ালগ্ডের দ্বিতীয় কক্ষে ৬* জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন সদশ্য প্রধানমন্ত্রী 
কর্তৃক মনোনীত হন; আমাদের সংবিধানে ২৫ জনের মধ্যে মাত্র ১২ জন সদস্য 
রাষ্ট্রপতি কতৃক মনোনীত হবেন । তাছাডা, আমাদের দেশে এই মনোনয়নের 
বিধান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক, যিনি সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন 
__এ রকম আশা কর। যেতে পারে । 


শার্লােন্টেল্র ক্ষমা ও ল্ামশ্বালললী € ০৬615 8100 
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পার্লামেণ্টের ক্ষমতাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তার আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা । সংবিধানের ষে তিনটি তালিক। উল্লেখ আছে তাঁর মধ্যে 
ইউনিয়ন তালিকার ([0701070, [.150) অস্ততূক্ত বিষয়গুলির উপর 
পালামেন্ট আইন তৈরা করতে পারে। ইউনিয়ন তালিকাতুক্ত বিষয়গুলির 
মধ্যে বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা, ডাঁক-তার, মুদ্্রাব্যবস্থা, রেলপথ, বীমা, 
ব্যাঙ্ক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । যুগ্ম তালিকার ( 00100172100 115) অস্ততৃক্ত 
বিষয়বস্তগুলি উপর পার্লামেণ্টের ও রাজ্য আইনসভাঁর আইন প্রণয়নের ক্ষমত। 
আছে । কোন রাজ্যের প্রণীত আইনের সংগে ইউনিয়নের 
আইনের কোন বিরোধ বা অসংগতি থাকলে রাজ্যের প্রণীত 
আইনের অপংগতিপুর্ণ অংশ নাকচ হয়ে গিয়ে ইউনিয়নের আইনটিই কাধকরী 
হয়। জরুরী অবস্থায় রাজ্যতালিকার বিষয়গুলির উপরও পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন 
করতে পারে। তাছাড়া, রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদন্তের ভোটে যদি প্রন্তাব 
গৃহীত হয় যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্ত পার্লামেণ্টের রাজ্যতালিকার অস্তভূক্ত 
কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন কর! উচিত, তাহলে সেই বিষয়টি রাজ্য 
তালিকাভূক্ত হলেও তার উপর পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন কর! চলবে । 

শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রিত কর! পার্লামেণ্টের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ কাজ। সংবিধান 
মন্ত্রীন্ভাকে লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী করেছে। পার্লামেপ্টের সদস্যর] 


অ।ইন প্রণয়ন 


৯৪ ভারতের সংবিধান 


মন্ত্রীসভাকে প্রশ্ন করে, অথবা অনাস্থাহ্থচক প্রস্তাব এনে এই দায়িত্বকে কার্ধকরী 
করতে পারে । যদিও পার্লামেন্টের আস্থা! হারালে মন্ত্রীপরিষ? পর্দত্যাগ করবে, 
একথা সরানরিভাবে সংবিধানে বল! নেই এবং রাষ্ট্রপতির 
আস্থার উপর তাদের স্থায়িত্বকে নির্ভরশীল কর হয়েছে 
(]71)6 10010150615 51091] 15010 00002 0101:106 0102 0162.5012 ০01 00০ 
ঢ7:5510176), তথাপি আমর আশা করতে পারি যে পার্লামেপ্ট চালিত শাসন- 
ব্যবস্থার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে মন্ত্রীসভা এমত অবস্থায় পদত্যাগ কগবেন। 
অন্যথায় রাষ্ট্রপতি তাদের পদচ্যুত করতে পারেন, অথবা পার্লামেণ্টের সম্মতি 
অন্থুসারে শাসনব্যবস্থা, পরিচাঁলন। কর) অসম্ভব হয়ে উঠবে । হতরাং পার্লামেণ্টের 
অনাস্থাভাজন মন্ত্রীনভ। অবশ্যই পদত্যাগ করবেন, এপ আমর ধরে নিতে 
পারি। সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে মন্ত্রীনভার কাঁজের যেমন সমালোচনা 
কর] প্রয়োজন হয়, তেমনি তাদের নির্ধারিত নীতি ও প্রস্তাবকে সমর্থন করে 
সরকারের স্থায়িত্ব বিধান করাঁও প্রয়োক্ন। যেরাঁজনৈতিক দল পার্পামেণ্টের 
অধিকাংশ আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেই 
রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং তারই পরামর্শক্রমে তিনি অন্যান্ত 
মন্ত্রীদের নিয়োগ করে থাকেন । এর ফলে মন্ত্রীসভা পার্লামেণ্টের অধিকাংশ 
সদস্তের সমর্থন লাঁভ করে সরকার পরিচালনা! করতে সক্ষম হন। অবশ্থ 
যদি এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে পালণশমেণ্টের অধিকাংশ সদস্য মন্ত্রীসভার 
সিদ্ধান্তকে মেনে নিচ্ছেন না, অথচ মন্ত্রীসভ! তাদের সিদ্ধান্তের পিছনে জনমতের 
সমর্থন সম্থদ্ধে আশ পোষণ করছেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেন্ট 
ভেঙে দিয়ে পুননির্বাচনের জন্য অশগরোধ জানাতে পারেন। অবশ্য এই প্রসংগে 
উল্লেখযোগ্য ষে, রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভবের ফলে বর্তমানে পার্লমেণ্টের 
মন্ত্রীনভাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমত1 অনেকট] কমে গিয়েছে । মন্ত্রীঘভার সদস্তর। 
পার্লামেণ্টে অধিকাংশ আসন দখলকারী রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 
স্থতরাঁং তাদেরই নিয়ন্ত্রণে আজ পার্লামে্ট পরিচালিত হয়। পার্লামেণ্টে 
কোন আইন প্রণীত হবার আগে মন্ত্রীনভায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের নিজস্ব সভায়ততাঁর মূল নীতিটি আলোচিত হয়। কাজেই মন্ত্রীসভা সে 
সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পার্লামেণ্ট স্বভাবতই তাতে সম্মতি জানায়। 


সরকারের আয়-ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ করাও পার্লামেণ্টের অন্যতম কর্তব্য । 
সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন তা সরকার আরোপিত কর বা! 


মন্ত্রীনভাকে নিয়ন্ত্রণ 


পার্লামেণ্ট ৯৫ 


খণের মাধ্যমে আসে । পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উপর 
কর আরোপ করাযাঁয় না। কোন্‌ খাতে কত ব্যয় হবে তা মঞ্জুর করাও 
পার্লামেণ্টের কাজ। অবশ্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতিরেকে 
কোন অর্থসংক্রাস্ত বিল পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত কর! যায় 
ন]। কতকগুলি বিশেষ খরচা আছে যেগুলিকে 19600160155 ০1781650০02 
0) 00105011095. £9100 0 10019? বল] হয়। এগুলির জন্য প্রতি বৎসর 
পার্লামেন্টের অন্গমোদন প্রয়োজন হয় না। রাষ্পতির বেতন ও ভাতা, 
উপরাষ্পতির বেতন ও ভাতা, লোকসভায় অধাক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষের বেতন 
ও ভাতা, স্থগ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা এবং সরকারী খণের 
স্থদ্দ ইত্যাদি এই খরচের অন্তর্গত। বাকী সমন্ত খরচগুলির জন্য পার্লামেন্টের 
অনুমোদন প্রয়োজন । অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখযোগা যে, পার্লামেণ্টের 
সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্বণের ক্ষমতা আজকাল নিছক অনষ্ঠানে পর্ববমিত 
হয়েছে । সরকারের আয়-ব্যয় সন্বন্ধে প্রস্তাব করার সংবিধানগত নিয়ম, 
আয়-বায়েব জটিলতা] 'এবং সময়ের সংক্ষিপ্ততা হেতু পার্লামেন্টের সদশ্যদের 
সরকারী আয়-বায়ের বিভিন্ন দিক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। 


পালামেণ্টের বিচারসংক্রাস্ত ক্ষমতাও আছে । পার্লামেন্ট রাষ্পতি, উপরাষ্টপতি 
অথবা স্থ গ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণকে ইম্পীচ করতে পারে । সংবিধানের ৬১ 
টিনার অনুচ্ছেদ অনুসারে পাামেণ্টের যে কোন কক্ষ সংবিধান 
ভংগের অপরাধে ইম্পীচমেণ্টের অভিযোগ আনতে পারে। 
যে কক্ষ ইন্পীচমেণ্টের অভিযোগ আনবে সে কক্ষ ছাডা, অন্য কক্ষ সে সম্বন্ধে 
তাস্ত করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে | স্থগ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্টের কোন 
বিচারপতি অযোগ্য ব1 দুন্নীতিপরায়ণ মনে করলে পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতির কাছে 
আঁব্দেন জানাতে পারে এবং পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে 
এ আবেদন পাস হন্নে তাকে অপসারিত করা হবে। 


এছাড়া, পার্লামেণ্টের নির্বাচন-সক্রাস্ত ক্ষমতাও রয়েছে। রাষ্পতি পালামেন্টের 
নির্বাচিত সদস্য এবং রাজ্যবিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে একক হস্তাস্তর- 
যোগ্য সমান্পাঁতিক নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে এক বিশেষ 'নির্বাচকমগ্ডলী কর্তৃক 
নির্বাচিত হন। এই নির্বাচকমগ্ডলীতে পার্লামেণ্টের সদস্যের 
ভোট সংখ্যা এবং রাজ্য-বিধানসভার সদস্যদের ভোট সংখ্যা 
যথাসম্ভব সমান থাকে। ম্বভাবতই পার্লামেপ্টই এই নির্বাচনে গুরুত্বপুর্ণ 


আয়-ব্যয়েব নিয়ন্ত্রণ 


নির্বাচনসংক্রান্ত ক্ষমত! 


ন্৬ ভারতের সংবিধান 


অংশ গ্রহণ করে। ভারতের উপরাষ্পতিও পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক 
নির্বাচিত হুন। 

পার্লামেন্ট মন্ত্রীপরিষদ ও সরকারী শীতির সমালোচনা করে জনমতকে 
যথেষ্ট প্রভাবিত করে । মন্ত্রীসভাকে প্রশ্ন করে ও সরকারী নীতির সমালোচনা 
করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থাস্থচক প্রস্তাব এনে সরকারী 
কার্ধকলাপ সন্বদ্ধে জনমতকে সজাগ করে তোলে । স্থতরাং পার্লামেণ্টকেই 
আমর] ভারতীয় গণতন্ত্রের বাহক বলে গণ্য করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে 
পার্লামেন্ট মন্ত্রীনভা কর্তৃক পরিচালিত হলেও ভারতের পার্পামেণ্ট ক্ষেত্রবিশেষে 
দল নিধিশেষে সরকারের সমালোচন] করতে দ্বিধা করেনি । পার্লামেন্ট দ্বলীয় 
ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থা 
হিসেবে নিরপেক্চভাবে সরকারী নীতির সমালোচনা করে এবং অনেকক্ষেত্রে 
সরকারকে তার নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করে গণতন্ত্রের যথার্থ আদর্শকেই 
কার্ধকপী করতে সাহায্য করেছে_-একথা1 আমাদের স্বীকার করতেই হুবে। 


লোকসভা ও াতক্তসজ্ঞান্ল মব্য্যে সম্পক্ষ (06180101, 
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ক্ষমতার দিক থেকে বিচাঁর করলে একমাত্র অর্থসংক্রান্ত বিল ছাঁড়া, অন্যান্য 
বিল পাস করার ব্যাপারে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতার অধিকা'রী। 
অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া, অন্ত যে কোন বিল পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে উত্থাপিত 
হতে পারে । অর্থ সংক্রান্ত বিল কেবল লোকসভাঁতেই উখাপিত হবে । 
সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, উভয় কক্ষ সম্মত না হলে কোন 
সাধারণ বিল আইনে পরিণত হতে পারবে না। কোন বিল একটি কক্ষে 
গৃহীত হলে এবং অন্য কক্ষ সেটি নাঁকচ করলে অথব। ছয় মাসের মধ্যে ফেরৎ 
নাদিলে অথবা কোন সংশোধন প্রস্তাব নিয়ে ছুটি কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ 
উপস্থিত হুলে রাষ্ট্রপতি তার চূড়ান্ত সিদ্ধাত্তের জন্য ছুটি কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন 
আহ্বান করবেন্‌।. এই যুগ্ম অধিবেশনে বিলটি মোট উপস্থিত ভোট দান 
কারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্্দের 'ভোটে পাঁস হলে, বিলটি উভয় কক্ষ কর্তৃক 
পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। অবশ্ঠ এক্ষেত্রে লোকসভার অভিমতই 
শেষ পর্ধস্ত কার্ধকরী হবে, কারণ লোকসভার সদস্য সংখ্যা রাঁজ্যসভার সদস্য 
খ্যার দ্বিগুণ। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুগ্ম 


পার্লামেন্ট ৯৭ 


অধিবেশনে কেবলমাত্র বিলটি পাস হতে দেরী হওয়ার জন্য অপরিহার্য 
সংশোধনী প্রস্তাব ব্যতীত, অন্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা৷ চলবে 
না। অবশ্ট বিলটি কোন এক কক্ষে প্রথম উত্থাপিত হওয়ার পর অন্ত কক্ষে 
প্রেরিত হলে সেই কক্ষ যর্দি কোন সংশোধন প্রস্তাব করে তাহলে এই প্রস্তাব 
যুগ্ম অধিবেশনে আলোচন]। কর] চলবে । 

অর্থ-সংক্রাস্ত বিল পাস করার বিষয়ে রাঁজ্যসভাঁর ক্ষমতা খুবই কম। 
অর্থ-সংক্রাস্ত বিল প্রথমে লোকসভাতেই উত্থাপন করতে হবে । 

কোন বিল অর্থ-সংক্রাস্ত বিল কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন উঠলে লোকসভার 
স্পীকারের সিদ্ধান্তই চুভাস্ত বলে গণ্য করা হবে। অর্থসংক্রান্ত বিল লোকসভায় 
পাস হওয়ার পর সেটিকে রাজ্যসভার অভিমতের জন্ত পাঠিয়ে দেওয়! হবে। 
রাঁজ্যসভাঁকে ১৪ দিনের মধ্যে তাঁর মতামত সহ বিলটিকে লোকসভায় পাঠিয়ে 
দিতে হবে। যদ্দি ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভ। বিলটিকে ফেরৎ না দেয় তাহলে 
বিলটি লোকসভায় যেমন ভাবে পাঁস হয়েছে সেইভাবে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস 
হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। রাঁজ্যসভা উক্ত ১৪ দিনের মধ্যে তার 
মতামত সহ যর্দি বিলটিকে পাঠায়, তাহলেও লোকসভা সেই মতামতটিকে 
গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। লোকসভ এক্ষেত্রেও বাজ্্যসভার মতামত গ্রহণ 
করতে পারে অথবা নাও করতে পারে । যাই হোক, উক্ত সময়ের মধ্যে বিলটি 
লোকসভার ফেরৎ আসার পর এই কক্ষের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি উভয় 
কক্ষ কর্তৃক পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়। হবে এবং রাষ্রপতির সম্মতি পাওয়ার 
পরে সেটি আইনে পরিণত হবে। স্থতরাঁং স্পষ্টই দেখা যায় যে, অর্থ-সংক্রাস্ত 
বিল পাস করার ব্যাপারে লোকসভার চাইতে রাজ্যসভার ক্ষমতা কম। 


আর একটি বিশেষ ক্ষেত্রেও লোৌকসভাকে রাঁজ্যসভার চাইতে অধিক 
ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে । সংবিধানে ৭৫ (৩) অনুচ্ছেদে অনুসারে 
মন্ত্রীনভাঁকে লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী করা হয়েছে । এর ফলে 
মস্ত্রীনভার বিরুদ্ধে লোকসভা কোন অনাস্থাস্থচক প্রস্তাব পাস করলে মন্ত্রী- 
সভাকে পদত্যাগ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদন্যর! 
সাধারণতঃ লোকসভার সদন্য হন। অবশ্ঠ রাঁজ্যসভার “সদস্যদের মন্ত্রীসভার 
সদশ্য হতে কোন বাধা নেই। বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্ী,শ্রীচ্যবন রাঁজ্যসভার 
সদশ্ত । তবে যেহেতু লোকসভাই জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থা, তক্তম্য 
মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদন্য সাধারণতঃ এই পরিষদেরই সান্ত হন। 

ভা. সং--৭ 


৯৮ ভারতের সংবিধান 


এই সমস্ত দ্িক বিবেচনা করে আমরা রাঁজ্যসভার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য 
করতে পারি। এটি স্বাভাবিক । কারণ লোকসভার সদশন্যর] প্রাপ্তবয়স্ক 
ভোটধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং সেই হেতু এই 
সভাই প্রকৃতপক্ষে জাতির প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা হিসেবে দাবী করতে 
পারে। রাজ্যসভার সদস্যরা অপ্রত্যক্ষভাবে রাজ্যবিধানসভার সদস্যদের 
দ্বার নির্বাচিত এবং তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্পতিব মনোনীত সদস্যও আছেন । এপ 
অবস্থায় স্বভাবতই লোকসভ। অধিকতর প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থা হিসেবে বেশী 
ক্ষমতার অধিকারী । একমাত্র মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, পৃথিবীর সকল দ্বিকক্ষ 
বিশিষ্ট আইনসভাঁতেই উচ্চতন কক্ষের ক্ষমতা কম। গ্রেটব্রিটেনে ১৯১১ সালে 
পার্লামেণ্ট আইনের দ্বার] অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং ১৯৪৯ সালে সাধারণ 
ব্যাপারে উচ্চতন কক্ষ, হাউস অব লর্ডসেব ([0090৭৪ ০: 7.0103 ) ক্ষমতা 
কমিয়ে দিয়েছে । অবশ্য যুক্তরাত্বীয় শাঁসনব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট অংগরাঁজ্যগুলির স্বার্থের 
রক্ষক হিসেবে উচ্চতন কক্ষের একটি বিশেষ ম্যাদদা আছে । আমাদের সংবিধানে 
সে মর্ধাদ1 কতট] দেওয়] হচ্ছে সে প্রশ্নটি নিয়েও তর্কের অবকাশ আছে। 

তললোশ্কসজ্ঞাক জব্যল্দত (৭9179281567 0? 60০ 17005 ০01 
06 70০০01916 ) 2 

আমাদের সংবিধানে লোকসভার সভাপতিকে অধ্যক্ষ (9০710) বলা 
হয়। লোঁকপভাব অধ্যক্ষ হিসেবে তীাব প্রধান কাজ হচ্ছে লোকসভার 
অধিবেশন পরিচাঁলশা করা এবং এর নিয়মানুবতিতা বজায় রাখা । সভার কার্ধ 
পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে ষথাঁধথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অধ্যক্ষেব তৎপরতা, 
পাবদশিতা ও ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভব করে তিনিই লোকসভার সদশ্তগণের 
অধিকার এবং অব্যাহতি (€ ঢ1151126 7110. 1111700710165 ) সমূহের ধারক 
এবং বাহক । কোন বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কিনা সে সম্বন্ধে লৌকসভায় 
মতবিরোধ উপস্থিত হলে, সংবিধানের নিয়মান্থসারে লোকসভার অধ্যক্ষের 
সিদ্ধান্তই চুভাম্ত বলে বিবেচিত হবে। 

উপরোক্ত কার্ধাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে তাঁকে সভাপতি 
হিসেবে নিরপেক্ষ এবং যতদূর সম্ভব নির্দলীয় হতে হবে । আমরা গ্রেটব্রিটেনের 
অনুকরণে মন্ত্রীনভা ,চালিত শাননবাবস্থা গ্রহণ করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় 
কমন্স-সভার ( ন০৫5৪ 0৫ 00101070175 ) স্পীকারের নিরপেক্ষ এবং নির্দলীয় 
ভূমিকাটি আমর! অনুকরণ করিনি গ্রেটব্রিটেনে কমন্দ-সভার স্পীকার, স্পীকার 


পার্লামেণ্ট ৯% 


পদে নির্বাচিত হবার পর কোন রাজনৈতিক দলের সংগে সংশ্রব রাখেন 
না। স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর কোন রাজনৈতিক দলের সভায় 
যোগদান করতে, অথবা কোন দলীয় নীতির সমর্থনে বক্তৃতা করতে তাঁকে 
দেখা যাবে না। স্পীকারের পদ্দ নির্বাচনের সময় একজন সাধারণ 
সদন্তের দ্বারা তার নাম প্রস্তাব করাঁন হয় এবং আর একজন সাধারণ 
সদদশ্য তার নাম সমর্থন করেন। এই নির্বাচনে কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দিতা 
হয় না। শুধু তাই নয়, সাধারণ নির্বাচনের সময় স্পীকার যে নির্বাচনকেন্দ্ 
থেকে প্রা দাড়ান, অন্য কোন রাজনৈতিক দল তাঁকে প্রতিদন্দিতা করার 
জন্য কোন প্রার্থী দাড় করান না। অবশ্ত এর ব্যতিক্রম যে কখন হয়নি 
এমন কথ! নয়। যাই হোক, গ্রেটব্রিটেনের কমন্স সভায় স্পীকারের নিরপেক্ষ 
ও নির্দলীয় ভূমিকাটি অন্থকরণযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে । শ্রীপুরুষোত্তম দাঁস 
ট্যা্তন একাধারে উত্তর প্রর্দেশ কংগ্রেসের সভাপতি এবং সেখানকার বিধাঁন 
সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৫৫ সালে দ্রিলীর বিধান সভার স্পীকার 
শ্ীগুরুমুখসিহাল সিং শ্রীব্রক্ম প্রকাশের স্থানে সেখানকার মুখামন্ত্রী পদে নিযুক্ত 
হলেন। ১৯৬২ সালে মহীশুরেও বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রকাস্থি এই পদ থেকে 
সরে এসে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হলেন। এই অবাঞ্চিত 
ব্যবস্থার শীর্যতম উদ্দাহরণ পাওয়া যায় ১৯৬২ সালে লোকসভার অধ্যক্ষ 
( 976৪161 ) শ্রীঅনস্তশায়ন্ম আয়েঙ্গারের বিহাঁরের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগের 
ব্যাপারে । এই ব্যবস্থা স্পষ্টতই আইন সভার অধ্যক্ষের একান্ত প্রয়োজনীয় 
পদমর্ধাদ1]! ও সম্মানের ক্ষেত্রে কিছুটা! অন্তরায় স্থট্টি করবে। তাছাড়া, 
ভবিষ্যতের উচ্চ অভিলাষ পুরণ করতে গিয়ে বর্তমান অধ্যক্ষের যথার্থ নিরপেক্ষ 
ভূমিকা অবলম্বন করাও সম্ভব হবে না। 

ভারতের আইন সভার অধিবেশনে স্পীকারের নির্দলীয় নিরপেক্ষ ভূমিকা! 
অবলম্বনের আদর্শন্থানীয় উদ্বাহরণ স্থাপন করেন শ্রী ভি. জে. প্যাটেল। তিনি 
ছিলেন স্বরাজ পার্টির সন্ত । ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে কেন্দ্রীয় 
আইন সভায় নিয্নতন কক্ষের স্পীকার নির্বাচিত হওয়ায় তিনি এই দলের 
সদস্যপদ ত্যাগ করে বলেছিলেন, “এই মূহূর্ত থেকে আমি কোন দলের সাস্য 
হতে বিরত থাকছি। আমি কোন দলের অস্তর্গত নই”! (৫4০2০ 0715 


[001061001[ 6০856 69 0 ৪. 021 10810. [051906 0০120 08105.) 


১৯০ ভারতের সংবিধান 


দুঃখের বিষয়, বর্তমান ব্যবস্থা এই নীতিটিকে লঙ্ঘন করেছে বেশ কয়েকটি 
ক্ষেত্রে। অবশ্ঠ স্পীকারের পর্দটিকে কেন্ত্র করে যে প্রথা ও রীতিনীতি 
গ্রেটব্রিটেনের ক্ষেত্রে গডে উঠেছে, সেগুলি সর্বতোভাবে আমাদের দেশেও 
গড়ে উঠ1 উচিত কিন! সেটিও একটি তর্কের বিষয়বস্ত্ । গ্রেটব্রিটেরে স্পীকার 
যে এলাক1 থেকে নির্বাচন প্রার্থী হন, সেই এলাকায় অন্ত কোন দল সাধারণতঃ 
কোন প্রার্থী দাড় করান না। গ্রেটব্রিটেন ছোট দেশ, তাই সেখানে এই 
ধরনের প্রথা গড়ে ওঠ1 সম্ভব হয়েছে এবং সেটি প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই। কিন্তু 
আমার্দের মত এক বিরাট দেশে লোৌকসভ' এবং বিভিন্ন রাঁজ্যপভায় এই রীতি 
গড়ে উঠলে বনুসংখ্যক নাগরিককে তাদ্দের পছন্দমত প্রার্থী নির্বাচিত করার 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হয়। তবেস্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর 
তার নির্দলীয় ভূমিকা এবং পরবর্তী কালে কোন উচ্চপদ গ্রহণ না করার সুস্থ 
নীতিটি অবশ্যই আমর] অনুকরণ করতে পারি। লোকসভার পরলোঁকগত 
অধ্যক্ষ শ্রীমাঁবলঙ্কর গ্রেটব্রিটেনের এই নীতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাঁকে 
সমর্থঘ করে বলেন, “অধাক্ষেরা তাদের পাজনৈতিক দলের সদস্য 
থাকলেও তাদের উক্ত দলের সভায় যেখানে নান! বিষয় আলোচিত হয় সেখানে 
যোগদান কর। উচিত নয়। যে সমস্ত বিষয় আইন সভায় আলোচিত হবার 
সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত বিতর্কমূলক আলোচনায় প্রকাম্তে যোগদান করা৷ 


উচিত নয়” (.- “70700617 5963]5215 109 ০9200110016 00 09 10001010015 
06 05০17 0810165 0০5 51০0]0 106 2000 0010 [07221011065 
11616 ৮৪110109 00200915 770115011320) 10191501010 0005 8০01%০1% 
0810151696 0011015 10 ০000:0%]5191 1200615 720 216 
116]5 00 ০0205 06017 015005৭101) 11) 00 70056” )। তিনি আশ! 
করেন, এই পন্থা অনলরণ করলে হদ্রত একদিন গ্রেটব্রিটেনে স্পীকারের 


অন্ুুহ্থত রীতিনীতিগুলি আমরাও অগবপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ কগতে সক্ষম হবো 
€ 4] ০0056 0£ 01009 ০ 50011 102 91012 00 ০০1০ 1010) 01015 ৪. 
30010 ০0152170101 00 036 1190১ 06 006 01101510 50621560) )1 
সীর্নানেটে এজ এল্স সত্যের ভ্দ্িকান্ল ও 
অন্ত্র্যাাভি (79115112565 ৪100. 11701707011116129 0৫ [81011906106 ৪120 
19 11০21001061) 2 

ব্রিটিশ পাামেন্টের অনুকরণে অনেক রাষ্টেই আইন সভার সদন্যর! 
কিছু বিশেষ ক্ষমতা, অধিকার ও অব্যাহতি উপভোগ করে থাকেন। 


পার্লামেণ্ট ১০১ 


আমাদের সংবিধানে ১০৫ অনুচ্ছেদে এই অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
রাজ্য আইনসভার এবং তার সদস্যদের অধিকারসমূহ ১৯৪ অনুচ্ছেদে বিবৃত 
হয়েছে । পার্লামেন্ট সমষ্টিগতভাবে এবং তাঁর সদস্তর। ব্যক্তিগতভাবে কতক গুলি 
অধিকার ভোগ করে। যেমন, পার্লামেন্ট তার কোন আলোচনার বিষয়বস্ 
প্রকাঁশে নিষিদ্ধ করতে পারে অথবা বিকৃত আকারে প্রকাশিত কোন বিষয়ের 
জন্য কোন সংবার্প্রকে শাস্তি দ্বিতে পারে । তাছাড়া, পালণমেন্টের 
অধিবেশনের সময় কোন সদন্য শৃংখলা ভংগ করলে তাঁকে শাস্তি দেবার 
অধিকারও পাঁলধমেণ্টের আঁছে। 

১০৫ অন্তচ্ছেদ (১) ধারায় পার্পামেণ্টের সদস্যদের বাক্‌-ন্বাধীনতা স্বীকার 
করা হয়েছে । উক্ত অনুচ্ছেদের ২ ধারাঁয় বল] হয়েছে যে, পার্লামেন্টের 
সদন্তদের পার্পামেণ্টে অথবা কোন কমিটিতে বক্তৃতা অথবা ভোট দেওয়ার 
জন্য কোন আদালতে অভিযুক্ত কর! চলবে নাঁ। এই অনুচ্ছেদের ৩ ধারায় বলা 
হয়েছে যে, পার্লামেণ্টের সাস্যর্দের অন্তান্য ক্ষমতা, অধিকার এবং অব্যাহতিগুলি 
(চ০0৬7275) 7911৮112065 900. 10010001195 ) পার্লামেন্টের দ্বারা সময় 
সময় আইন অন্সারে স্থির হবে এবং যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ এগুলি এই 
সংবিধান চালু হওয়া কালীন ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের কমন্স সভার, তার সদস্যদের 
এবং কমিটি গুলির ক্ষমতা, অধিকার এবং অব্যাহতি গুলির অনুরূপ হবে। 

১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে পার্পামেণ্ট কর্তৃক ব্রিৎন (13110 ) পঞ্জিকার 
সম্পাদক শ্রীকরঞ্চিয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে পার্লামেণ্টের 
সদশ্যদ্দের অধিকার রক্ষাঁসংক্রাস্ত বিষয়ে একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন নিহিত আছে। 

পার্লামেণ্টের সদস্ত আচার্য কপালিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কষ্মেননের বিরূপ 
সমালোচনার জন্য করঞ্ডিয়! কপালিনীর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গোক্তি করে তার পত্রিকায় 
এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । এই লেখায় পার্লামেন্টের এক সদস্তের বিরুদ্ধে কুৎসা 
রচনা করে লোকসভা ও তার সদস্যর্দের অধিকার ভংগ কর হয়েছে বলে 
পার্লামেন্ট করপ্িয়াকে অভিযুক্ত করে তাকে ভৎসনা (22117008770) করেন। 

আআ উন্ন প্রণজন্দেল্র শ্রপালী (70186515156 868523 10 6156 
709591176 01 ৪. 1311] ) 2 

অর্থসংক্রাস্ত বিল ছাড়া, অন্যান্ত বিল পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে 
উখ্খাপিত হুতে পারে । এই বিল কোন মন্ত্রীর দ্বারা অথব] পার্দামেণ্টের কোন 
সাধারণ সর্দন্তের ঘ্বার| উত্থাপিত হতে পারে। সাধারণ সর্দস্তের দ্বারা বিল 


১০২ ভারতের সংবিধান 


উত্থাপিত ,হতে হলে স্পীকারের অন্থমতি নিতে হয় এবং তার জন্য 
প্রয়োজনীয় নোটিশ দ্দিতে হয়। এই অনুমতির পর বিলটি যতশীদ্র সম্ভব 
সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। অবশ্ত সরকারী বিলের জন্য অনুমতি 
চাওয়ার প্রয়োজন হয় না] এবং সেক্ষেত্রে বিলটি উত্থাপিত হওয়ার আগেই 
সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয় । 

বিলটি উত্থাপনের পর উখাঁপনকারী সর্স্ত নিম্নলিখিত যে কোন একটি 
প্রস্তাব পেশ করেন 2 

(ক) বিলটি বিবেচনাব জন্য গ্রহণ করা হোক । 

(খ) এটি কোন একটি সিলেক্ট কমিটিতে (561506 00101010666 ) 
প্রেরিত হোক । 

(গ) অপর কক্ষের অন্মতিক্রমে যৌথ কমিটিতে (10176 00001716666 ) 
প্রেরিত হোক । 

(ঘ) জনমত গ্রহণের জন্ত প্রচারিত হোঁক। 

সাধারণতঃ অধিক বিতর্কমূলক আইনের ক্ষেত্রে জনমত গ্রহণের প্রস্তাব করা৷ 
হয়। জনমত গ্রহণের সময অতিক্রান্ত হলে প্রস্তাবকারী সদস্য পুনরায় 
বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। এই 
স্তরটিকে নিলের প্রথম পাঁঠেব ( ঢ1:56 [২6৪.01725) স্তর বলা যেতে পারে। 
এই স্তরে সাধারণ ভাবে বিলের মূল নীতিটি সম্বন্ধে আলোচনা হতে পারে। 
বিশদভাবে আলোচন] এই স্তরে হয় না। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়ার 
প্রস্তাব পাস হওয়ার পব, সিলেক্ট কমিটি বিলটি বিবেচনার্থে গ্রহণ করেন। 
সিলেক্ট কমিটি বিলটির মূল ধাঁরাসমূহ আলোচনা করে তা পার্লামেণ্টে পেশ 
করে ।£এই স্তরটিকে কমিটি স্তর ( 0:012071652 968০ ) বলা যেতে পারে। 


এর পরেই আসে দ্বিতীষ পাঠের (9০০০010ণু [২০৪01176 ) স্তর । সিলেক্ট 
কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করার পর এই রিপোর্ট বিবেচনার জন্য গৃহীত হোক 
এই মর্মে আর একটি প্রস্তাব কবা হয়। এই প্রস্তাব পাস হওয়ার পর বিলটির 
ধারা__উপধার], সংশোধন প্রস্তাব ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। এই 
স্তরে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের স্থযোগ আছে। তবে এই প্রস্তাব 
উত্থাপন করতে হলে অস্ততঃ একদিন আগে নোটিশ দিতে হয়। 

এর পর বিলটির প্রস্তাবক বিলটির গ্রহণ কর হোক এই মর্ষে প্রস্তাব 
করেন। এই প্রস্তাব পাস হওয়ার পর উক্ত কক্ষ কর্তৃক বিলটি পাস হয়েছে 


পার্লামে্ট ১৩৩ 


বলে ধরে নেওয়া হয়। এই ত্তরটিকে আমর! তৃতীয় স্তরের (71৭ 
[০৪106 ) সংগে তুলনা করতে পারি। এই বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে বিলটি 
পাঁস হওয়ার পরে সেটিকে অপর কক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এই কক্ষেও 
বিলটিকে পুর্বোক্ত স্তরগুলির মাধ্যমে অতিক্রান্ত হতে হয়। উক্ত অপর কক্ষ 
বিলটিকে পাস করতে সম্মত না হয়ে যদি সেটিকে প্রত্যাখান করে অথবা 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না৷ করে তাহলে রাষ্ট্রপতি ১০৮ অন্রচ্ছে্দে অনুসারে যুগ্ম 
অধিবেশন আহ্বান করেন। উক্ত অপর কক্ষ যদি বিলটি সম্বন্ধে কোন 
সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে বিলটি মূল কক্ষে (07187780722 
[7005 ) ফিরে আবে । মুল কক্ষ সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করলে সেটিকে 
রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। যদ্দি সংশোধনী প্রস্তাব সন্বদ্ধে মূল 
কক্ষ সম্মত না হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি ১০৮ অন্থচ্ছেদ অন্সারে যুগ্ম অধিবেশন 
আহ্বান করেন। বিলটি সম্বন্ধে অপর কক্ষ যদি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে 
তাহলে ছ" মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে রাষ্পতি এই অনুচ্ছেদ অনুসারে 
যুগ্ম অধিবেশন ডাকতে পারেন | 

এইভাবে বিলটি পাঁস হওয়ার পর সেটিকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ 
কর! হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মতি না দিয়ে বিলটি পুনবিবেচনার জন্ত ফেরৎ পাঠাতে 
পারেন। কিন্তু পার্লামেণ্টেপ উভয় কক্ষ যদি পুনরায় বিলটিকে মূল আকারে অথবা 
সংশোধিত আকারে পাস করে পুনরায় রাষ্রপতির নিকট তার সম্মতির জন্য 
প্রেরণ করে তাহলে রাষ্ট্রপতি এই বিলটিতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকবেন। 


অধ 2ন2ক্গজ্ঞ স্ন্ভি (71108170181 [910000116 ) 2 


প্রত্যেক আথিক বৎসরের প্রারস্তে রাষ্ট্রপতি পাামেন্টের উভয় কক্ষে 
একটি বাষিক অর্থবিষয়ক বিবরণ ( £১0081 171590019] ১৪ ০০০০1 ) 
উপস্থাপিত করান ( ০৪5০ €০ 1৪ 1910 )1| অর্থমন্ত্রী এই বিবরণ পেশ 
করেন। এই বিবরণের মধ্যে সেই বৎসরের আঙ্ুমানিক আয় এবং ব্যয়ের 
বিবরণের উল্লেখ থাকবে । আম্বমানিক ব্যয়ের বিবরণে (ক) একত্রীতৃত 
তহবিলের উপর নির্ধারিত খরচার এবং (খ) অন্ঠান্ত ব্যয়ের উল্লেখ থাকবে। 

একত্রীভূত তহবিলের উপর নির্ধারিত খরচা বলতে রাষ্রপতির বেতন ও 
ভাতা, রাঁজ্যসভার সভাপতি ও সহকারী সভাপতির বেতন ও ভাতা, 
লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা, স্থগ্রীমকোর্টের 


১০৪ ভারতের সংবিধান 


বিচারপতিগণের বেতন ও ভাত! এবং পেন্সন, হাইকোর্ট ও ফেডারেল 
একত্রীভৃত তহবিলেব কোঁটের বিচারকগণের পেন্সন, কণ্টেযোলার এবং অডিটর 
উপর নির্ধারিত খব্চা জেনারেলের বেতন, ভাতা পেন্সন, কেন্দ্রীয় সরকারের 
ঝণ পরিশোধ খাতে ব্যয়, স্তুপ্রীমকোর্ট ও পাবলিক সাম কমিশন পরিচালন! 
সংক্রান্ত বায় গ্রভৃতি খরচগুলি একত্রীভূত তহবিলের অস্ততৃক্তি। একত্রীতৃুত 
তহবিলের মস্ততৃক্ত খরচগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেন্টের অনুমোদন 
প্রয়োজন হয় না। পালামেন্টের সদশ্যর] এই খরচগুলির উপর আলোচনা 
করতে পারেন, কিন্ত ভোট দ্দিতে পারেন ন1। অর্থাৎ এই খরচগুলি পার্লামেন্টের 
ভোটের এক্তিয়ারের বাইরে । 

এই খরচগুলি ছাঁডা, অন্যান্য যাবতীয় খরচ] পার্লামেণ্টের অনুমোদন 
সাপেক্ষ । এই খরচগুলির আন্তমানিক বিবরণ ( 6301072065 ) লোকসভার 
কাছে তার মঞ্জুরীর জন্য দাবীর আঁকার (06109150601 £191005) পেশ করতে 
একত্রীভূত তহবিলের হয়। সংবিধানের নিয়ম অঙ্সারে রাষ্ট্রপতির অন্গমতি 
ছাট (175501031761)0910101) ) ব্যতিরেকে ব্যয়-বরাদ্ের মঞ্জুবীর 
ব্য জন্য কোন দাবী পেশ করা যায় না। তাছাড়া, এই 
ব্যয় সংক্রান্ত দাবী একমাত্র লোকসভাঁতেই পেশ করতে হবে-_রাজ্যসভায় নয়। 
লোকমভায় এই ব্যয়-বরাঁদ্দের দাবী পেশ করার পর লোকসভা তাতে 
সন্মতি:দিতে পারে, নাও দিতে পারে অথবা বরাদ্দ কমিয়ে দিতে পারে । 


বরাদ্দ মগ্ুব হওয়ার পর বিভিন্ন খাতে অনুমোদিত বরাদ্দ অন্ুপারে 
আপ্রোপ্রিয়েশন বিল ( &010101011801018 03111 ) বলে একটি বিল লোকসভায় 
উত্থাপন করতে হয়। এই বিলের মধ্যে অন্থমোদ্দিত বরাদ্দ এবং একত্রীভূত 
তহবিলের উপর আরোপিত খরচা-এই উভয় প্রকার খরচাঁর উল্লেখ থাকে। 
আপোপ্রিয়েশন বিল যথানির্দি্ইট উপায়ে পার্লামেন্ট কতৃক পাস হয়ে 
আপ্রোপ্রিয়শন আইনে (00:090180108 4০ পরিণত হয় । এই আইনের 
দ্বারা বৈধকৃত ( 8001.017১০ ) না হলে যে কোন খাতে খরচের জন্ত-_-তা৷ 
লোকমভ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ ই হোক অথবা একত্রীভূত তহবিলের উপর 
আরোপিত খরচই হোক--কোন অর্থ ই একত্রীভূত তহবিল (09250118060 
ঢ000 ) থেকে নির্গত কর। চলবে না। 

এইভাবে মঞ্জুরীকৃত অর্থ ছাড়া, রাষ্ট্রপতি লোকপভায় অতিপিক্ত মঞ্জুরীর 
দাবী পেশ করাতে পারেন । স্বাভাবিকভাবে মঞ্জুরীরুত অর্থ ছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে 


পার্লামেণ্ট ১০৫ 


অধিক অর্থের প্রয়োজন হলে, রা্্পতি লোকসভায় অতিরিক্ত মঞ্জুরীর জন্য 
দাবী পেশ করাতে পারেন । 


একব্রীভূত তহবিল, রাষ্ট্রীয় হিলাৰ এবং আকম্মিক তহবিল (0০7- 
501108120 170150, [১800110 40000176 2100 (00776117861705% [0190 ) 2 
ভারত সরকার যে সমস্ত অর্থ পায় তা জমা থাকে একত্রীভূত তহবিলে ( 0০- 
$01109660 710170 ) অথব। রাস্্রীয় হিসেবে (08110 &০০০0170)। 

একত্রীভৃত তহুবিল (00017501199 160 [781)0) শব্দটি গ্রেটব্রিটেনের সংবিধান 
থেকে নেওয়া হয়েছে । [441] 16৮০1)06) [:090০০209 0 1099179 2100 001761 
0010110 12021065 (710) ০০162%101251010660 ০০০10010195) 111 1196 
€0 0০ 70910 00 01015 00785011090697 [11100 (01151109115 ০2850 05 
2া। 2০0 01 1787 ) 7০501909018. 1317109115108) ৬০1 ৬]]].৮) 

সঞ্চিত তহবিল থেকে যে অর্থ ব্যয় হয় স্বভাবতই তা পার্লামেণ্টের 
অনুমোদন স্বাপেক্ষ । এই নীতি স্পষ্টতই গণতান্ত্রিক নীতিমম্মত। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারকে এমন কতকগুলি খরচ সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয় করতে 
হয় যেগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেন্টের অন্মোদন নিতে হয় না। 
এগুলিকে আমর] পার্লামেন্টের ভোটের এক্তিয়ারের বাইরের খরচা বলতে পারি 
(01050908516 1621775 06 ঢ.ফ0০00160105 )। সংবিধানের ভাষায় 
এগুলিকে একত্রীভূত তহবিলের উপর নির্বাচিত খরচা ([7%061010016 
017818০নু 01 01০ ০0130911099ণ0 চান) বলা হয়। রাষ্ট্রপতির বেতন 
ও ভাতা; রাঁজ্যসভার সভাপতি (অর্থাৎ উপরাষ্টপতির) ও সহকারী সভাপতির 
বেতন ও ভাতা; লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা; 
স্থগ্রীম কোর্টের বিচাঁরপতিগণের বেতন, ভাতা এবং পেন্সন ; হাইকোর্ট এবং 
ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণের পেন্সন; কণ্টোণলার এবং অডিটর 
জেনারেলের বেতন, ভাতা এবং পেন্সন ; সরকারী খণের উপর হুদ অথবা 
শোধ ) স্থগ্রীম কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত এবং পাবলিক সাভিম কমিশন সংক্রান্ত 
ব্যয় এবং পূর্বের সমস্ত রাঁজ্যগুলির নৃপতিবর্গকে প্রতিশ্রত বরাদ্দ_-এইগুলিকে 
একভ্রীভূত তহবিলের উপর নির্ধারিত খরচ] ( 96150566105 ০0781£0 01 
0715 ০0185011096]. ঢা) বল] হয়েছে । এই খরচগুলি ছাড়া, অন্য যেকোন 
খরচ যা সংবিধান ব৷ পার্লামেণ্ট এই জাতীয় খরচ] বলে ঘোষণা! করবে নেগুলিকেও 
এই একআীভূত তহবিলের উপর নির্বাচিত খরচা বলে গণ্য কর হবে। 


১০৬ ভারতের সংবিধান 


পার্লামেণ্টের বাৎসরিক ভোটের এক্কিয়ারের বাইরে এই খরচাগুলি কেন্দ্রীয় 
সরকারের সামগ্রিক খরচার একটি ক্ষুত্র অংশ মাত্র। প্রশাণনিক পদমর্যাদ। 
এবং নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তায় এই খরচ।গুলিকে প্রতি বৎসর পাপামেন্টের 
অন্মোদনেব বহিভূতি রাখার প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্য। 

সঞ্চিত তহবিলের টাকা ভারত সরকারের নিজন্ব। এই অথ ছাভ। 
সরকারকে অনেক সময় অপরের টাকা গচ্ছিত রাখতে হয়। সংবিধানে 
২৬৬ অনুচ্ছেদে এই তহবিলের উল্লেখ আছে । কেন্দ্রীয় 
বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত অর্থ, আদালত কর্তৃক 
গৃহীত আদালতের টাকা, সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের টাক। ইত্যাদি (13110 £০০০1,0) 
এতে জমা থাকে । 

সংবিধানের ৯৬৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্লামেণ্ট অথবা রাজ্যের আইনসভা 
আকস্মিক তহবিল ( 0০001070180 0000 ) গঠন করতে পারে। 
বাঁডতি অথব1 আতিরিক্ত অর্থ বৈধঞ্ত হওয়ার আগে অনেক সময় অতিপিক্ত 
অর্থ প্রয়োজন হতে পারে । এই অর্থ আকম্মিক তহবিল অথবা 0:070108705 
চ0৭ এর অন্তর্গত। এই তহবিল অবশ্ঠ কেন্দ্র অথবা রাজ্যের ক্ষেত্রে তাদের 
নিজ নিজ আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষ । 


[১011 4$০00101)/ 


স্ার্ল।শেন্উি ক্ষিক্ডানে আজ-ন্যজেন্স সন নিঅভ্ড্রন। 
বকা রাখে €1009৬/ 006 7810118102156 2302101525 €02860] 
টি [80106 170866615 ) 2 

পার্লামেন্ট কিভাবে আঁয়-ব্যায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাঁখে এই প্রশ্নটি 
আলোঁচন। করতে হলে প্রথমেই আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, পার্লামেণ্টের 
অন্রমোদন ব্যতিরেকে সরকার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তই 
গ্রহণ করতে পারে না। ২৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, পার্লামেণ্টের 
অনুমোদন ব্যতিরেকে সরকার কোন কর আরোপ করতে পারে ন। (ট্ব০ নে 
5191] 170০ 1০510 01 ০91150660 ০০০৫ 05 ৪8001001165 0118 )। 
ব্যয়ের ক্ষেত্রেও অনুদ্দপ ভাবে পার্লামেন্টের কর্তৃত্বকে কার্যকরী কর! হয়েছে। 
ভারত সরকারের প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সঞ্চিত তহবিলে (59750178050 
মূ) জমা রাখতে হয়। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত খণ এবং রাজস্ব 
ইত্যাদি নিয়ে এই সঞ্ষিত তহবিল। সংবিধানের ২৬৬ (৩) অনুচ্ছেদে 


পার্লা খেণ্ট ১৩০৭ 


বলা হয়েছে যে আইনের ক্ষমতা ব্যতিরেকে কোন অর্থ সঞ্চিত তহবিল থেকে 
ব্যয়কর1 চলবে না (01770186255 00 06 00০ 0015501108660 17101)0 
0% [17019 01 01)6 00150119060 70100 019. 5905 51911 02 ৪10191:0- 
[701196650 ০০206 1) 20001081700 ৮5101) 19৮ 2001 010০ 190100999 
৪10 11) 0) [091)101 01:095%1060 10 0815 00096100610 )। সংবিধাঁমের 
২১৪ অনুচ্ছেদে পার্পামেন্টকে এতদদ,শ্টে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা দেওয়। হয়েছে। 
পার্লামেন্টের এই আইনকে 41707719808 4.0 বলা হয়। একমাত্র এই 
আইনের ক্ষমতা বলেই সঞ্চিত তহবিলের অর্থ-_তা পার্পামেণ্ট কর্তৃক মঞ্জুরীরুত 
অর্থই*হোঁক ব1 সঞ্চিত তহবিলের উপর আরোপিত খরচাই হোঁক-_ব্যয় করা 
চলবে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে পার্পামেণ্টের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাঁকে 
কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনীয়তায় এবং সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে আয়-ব্যয় 
নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তায় পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রীনভার 
নিয়ন্ত্রণাধীনে পার্লামেণ্ট এই কাজগ্লি সম্পার্দিত করে থাকে । সংবিধানের 
নিয়মানুসারে রাষ্সতির অগন্থমোদন ব্যতিরেকে লৌকসভায় কোন অর্থ-সংক্রাস্ত 
বিল উপস্থাপিত করা যায় না। স্পষ্টতই লোকসভার সাধারণ সদন্তের| 
সাধারণতঃ এই শ্নযোগ থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া, এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জাতির 
প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থা হিসেবে লোকসভার উপরই বতিয়েছে। রাজ্য- 
সভার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। রাজ্যসভাকে 
আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যাপারে কেবলমাত্র অভিমত জানানর ক্ষমত! 
দেওয়! হয়েছে এবং সেই অভিমতও তাকে ১৪ দ্রিনের মধ্যে জানাতে হবে। 
তাছাড়া, লোকমভা এই অভিমত গ্রহণ করতে বাঁধা নয়। 

পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট আইন অন্থসারে ব্যয়বরাদ্দ যথাঁষথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হচ্ছে কিন! দেখার জন্য সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদে নিয়ন্ত্রক এবং মহাঁগণনা 
পরীক্ষক (0010190:091161 2110 £১001001-0006181) পদটি স্টি করা হয়েছে । 
তার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সমুদয় হিসেব পরীক্ষা! করে 
রাষ্ট্রপত্তির নিকট সেই সম্বদ্ধে তার বিবরণ পেশ করা। অতঃপর রাষ্ট্রপতি সেই 
বিবরণ পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করেন। নিয়ন্ত্রক এবং ,মহ1-গণন। পরীক্ষকের 
বিবরণ বিশদভাবে পরীক্ষা! করার জন্য পাবলিক আকাউপ্টস কমিটি (20110 
£১০০০91505 00201010066 ) বলে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। পার্লামেণ্টের 
উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। পাবলিক আযাকাউণ্টস 


১০৮ ভারতের সংবিধান 


কমিটিকে তার বিবরণ পার্লামেন্টে পেশ করতে হয়-যার ফলে ব্যয়ের ক্ষেত্রে 
কোন অনিয়ম বা ক্রুট-বিচ্যুতি দেখলে পার্লামেন্ট তার প্রতিকারমুলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে পারে। 


সার্লাম্সেন্টেত্র বুনিভিসম্ুহ €( 001701781666599 ০01 181119- 
[106196 ) 2 

আধুনিক রাষ্টে কাজের সংখ্যা দিন দিন বেডে চলেছে। সম্পূর্ণ 
সমাঁজতীন্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ না করলেও, সকল রাষ্ট্রেইে আজ নাগরিক জীবনের 
বিভিন্ন দ্রিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত । এমত অবস্থায় আইনসভার কাজের 
পরিধি বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক । তাছাড়া, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাঁধিকারের 
ভিত্তিতে আইন সভার প্রতিনিধি প্রেরণের গণতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হওয়ার 
ফলে প্রত্যেক দেশেই আজকাল আঁইনসভার সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। 
এরূপ অবস্থায় কোঁন দেশের আইনসভার পক্ষে প্রত্যেক বিলের বিভিন্ন দিক 
বিস্তৃতভাঁবে আলোচনা করে তাকে আইনে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। 
তাই আইনসভার উত্থাপিত বিলগুলি বিশদভাবে পরীক্ষা করে সে সন্বন্ধে 
তাদের অভিমত আইনসভায় পেশ করার জন্য কতকগুলি কমিটি তৈরী করা 
হয়। ন্বল্পপংখ্যক সর্স্য নিয়ে এক একটি বিশেষ বিলের উপর আলোচনার 
জন্ত সৃষ্ট এই কমিটিগুলির পক্ষে কোন বিলের বিভিন্ন দ্রিক পরীক্ষা ও 
বিশ্লেষণ ক'রে তার উপর চিস্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] সম্ভব হয়। এই কমিটি 
আইনসভাঁয় তাঁপ বিবরণ পেশ করলে স্বভাবতই আইনসভার কাঁজ 
সহজতর হয়। 

পার্লামেণ্টের প্রত্যেক কক্ষের কতকগুলি আড্হক কমিটি (4010০ 
00101010656) এবং কতকগুলি স্ট্যাপ্ডিং কমিটি (5027017)6 00101701656 ) 
আছে। আযাডহক অর্থাৎ অস্থায়ী কমিটিগুলিকে সিলেক্ট কমিটি (9০160 
0917051605 ) বলা হয় এবং তারা কোন একটি বিশেষ বিল সম্বন্ধে 
আলোচনা ও পরীক্ষা করার জন্য গঠিত হয়। উক্ত বিল সম্বন্ধে বিবরণ 
দাখিল করার পর এই কমিটির আর অস্তিত্ব থাকে না। স্ট্যাপ্ডিং কমিটিগুলি 
স্থায়ী কমিটি । লোকসভার স্ট্যাপ্ডিং কমিটিগুলি হচ্ছে ঃ পাবলিক আযাকাণ্টস্‌ 
কমিটি (2011০ £১০০০০1)0 00700216659)১ এহিমেটস্‌ কমিটি ( 5:902009065 
00101701006 ), বিজিনেস্‌ আযাড.ভাইসরী কমিটি ( [38910)655 £১৫%19015 
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00102010666), কমিটি অব. প্রিতিলেজেস্‌ (00020716066 06 011%116665 ), 
রুলস কমিটি ( [২0165 001000166 ), কমিটিস্‌ অন্‌ পিটিসন্স্‌ 
(00220106665 01 [80161015 ), বেসরকারী সাশ্যদের বিল সম্বন্ধে কমিটি 
( 05010010626 0 111806 1০720615 131115 01 [২55010010175 )) 
সরকারের প্রতিশ্রতি পালন বিবেচনার জন্য কমিটি ( 00107010666 01 
03051217113 4১551917095 ) এবং অধঃস্তন পর্যায়ে আইন হ্যষ্টির জন্য কমিটি 


(00101010066 010 90100101109 1,55151801010 )। 


পাবলিক আযাকাউণ্টস্‌ কমিটির (1010110 4৯0০0011165 (07001016560) 
মোট সদন্য সংখা। ২২ জন। এই সদস্যের মধ্যে ১৫ জন লোকসভার 
সদশ্সদের দ্বারা সমাহ্পাঁতিক নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তাস্তরযোগ্য 
ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন । বাকী ৭ জন সন্ত একই পদ্ধতিতে রাজ্যসভার 
সদস্যদের দ্বার! নির্বাচিত হন। ভারত সরকারের যাবতীয় খরচ লোকসভার 
মঞ্জুরী অনুসারে ঠিক ভাবে ব্যয় হয়েছে কিন! তা পরীক্ষা করাই হচ্ছে এই 
কমিটির প্রধান কাজ । এছাড়।, ভারত সরকারের অন্তান্ত ব্যয়-সংক্রাস্ত যে 
কোন হিসেব এই কমিটি পরীক্ষা করতে পারেন। এই কমিটি স্বভাবতই 
ভারতের অভিটর জেনারেলের দেয় রিপোর্টের ভিত্তিতে হিসেব পরীক্ষার কাজ 
নির্বাহ করেন। 


এস্টিমেটস্‌ কমিটির (59010021093 0010717106০) সত্য সংখ্যা ৩০ জন। 
এই সদস্তরা লোৌকসভ। কর্তৃক সমান্থপাঁতিক নির্বাচনের ভিত্তিতে একক হস্তাস্তর- 
যোগ্য ভোটের দ্বার নির্বাচিত হন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের খরচের 
আনুমানিক দাবী (75070906 ) লোকসভায় পেশ করার পর, এই কমিটি 
দাবীগুলি পরীক্ষা করে দেখে খপচ কমান সম্ভব কিনা বা বিভাগীয় প্রশাসনিক 
রদবদল সম্ভব কিনা_-এই সমস্ত বিষয়ে তাদের মতামত পেশ করেন। অবশ্য এই 
কাজ করতে গিয়ে এই কমিটিকে সরকারের নির্ধারিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই 
এই কাজ করতে হয়। অবশ্য প্রয়োজনবোধে সরকারের নীতি সম্বন্ধে এই 
কমিটির সদশ্তর। ত্ৰার্দের অভিমত জানাতে পারেন । এই প্রসংগে উল্লেখ করতে 
হয় যে সরকারের প্রত্যেক বিভাগের বায়ের দাবী এই কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা 
কর] সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক বৎসর কয়েকটিমাত্র বিভাগের দাবী সম্বন্ধে 
পরীক্ষা! করে সে সম্বন্ধে তাদের বিবরণ তার] পেশ করেন। 


১১০ ভারতের সংবিধান 


সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত বিল উত্থাপিত হয় সেগুলি এবং আইন- 
সভার অন্যান্য কার্ধাদি সম্বন্ধে নিয়মকান্তন, (যেমন, আলোচনার সময়, বিলের 
পর্যায় ইত্যাদি স্থির কর1) বিজিনেম আযডভাইসারী কমিটির (13059178635 
£১0%15075 0022071665০ ) কাজ । ১৫ জন সদশ্য নিয়ে গঠিত এই কমিটির 
সভাপতি লোকসভার সভাপতি স্বয়ং | 


কমিটি অব. প্রিভিলেজেস্‌ (00171010666 0:£ 1115116£3)-এর কাজ 
হল পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিক'!র সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিবেচনা কর]। 
পার্লামেণ্টের সদস্যদের বিরুদ্ধে বাঙ্গোক্তি কবা এবং পার্লামেন্টের নির্দেশ 
অনুসারে তার কার্যক্রমের অংশবিশেষকে বাদ না দিয়ে তা সংবাদপত্রে প্রকাশ 
কর] ইত্যাদির সংখ্যা বেডে যাওয়ার জন্য বর্তমানে পার্লামেন্টের সদন্সাদের 
অধিকার সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনার জন্য এই কমিটির গুরুত্ব বেডে গিয়েছে । 
প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, পার্পামেণ্ট এখন পর্যস্ত পার্লামেন্টের সদন্যদের 
অধিকার সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়ন করেনি এবং তা না করা পর্যস্ত 
গ্রেটব্রিটেনের কমন্ন-সভার অধিকারের অনুপ অধিকার আমাদের পার্লামেন্টের 
সদশ্তর। উপভোগ করবেন বলে আমাদের সংবিধানে উল্লেখ আছে । 


সংসদের কার্ষপদ্ধতি ( িএ1০৭ 0£ 75:09০50012 ) আলোচনার জন্য 
কমিটির নাম কুলস্‌ কমিটি ( [২0163 00170071006 )। স্পীকার স্বয়ং এই 
কমিটির সভাপতি । 

কোন বিষয়ে আইন €তবী করার জন্য বা আইনের পরিবর্তন সাধন করার 
জন্য জনসাধারণ পার্লামেন্টের কাছে আবেদন জানাতে পারে । এই আবেদন 
বিচার করাঁর জন্য ১৫ জন সদস্য সংবলিত একটি কমিটি অন্‌ পিটিগনস্ 
(00110016662 010 2০6০0109058 ) আঁছে। 

লোকসভার বেসরকারী সদশ্তরা যে সমস্ত বিল অথব৷ প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন তা! বিবেচনা এবং তৎসংক্রান্ত নিয়ম নির্ধারণের জন্ত যে কমিটি আছে 
তাকে বেসরকারী সদস্যদের বিল সম্বন্ধে কমিটি (00770716666 07 
[11862 7৬1০1700215 91115 ) বলা হয়। 

সরকারের দেয় প্রতিশ্রুতি কতদূর প্রতিপাঁলিত হচ্ছে তা পরীক্ষা করার 
জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পালন বিবেচনার জন্য কমিটি (00200516655 
0 03095611206] £9521815০ ) বলে একটি কমিটি আছে। এই ধরণের 


পা্লামেণ্ট ১১১ 


একটি কমিটি থাকায় সরকারকে তার লোকসভায় দেয় প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। 

পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনের বিস্তৃত বিধান রচনা করা সম্ভব না হওয়ায়, 
প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে অনেক সময় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের 
পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মকানুন তৈরী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই ক্ষমতা 
ঠিকভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তা৷ বিবেচনা করার জন্য ষে কমিটি তৈরী হয় 
তাকে অধস্তন পর্যায়ের আইন প্রণয়নের কমিটি ( 00])10026 01) 
9111010117216 [,25151901017) বল হয় । 

হিসেব-নিকেশ সম্বন্ধে বিবেচনা করাঁর জন্য রাঁজ্যসভার নিজন্ব কোন কমিটি 
নেই। প্লাজযসভার নিজম্ব চারটি স্থায়ী কমিটি আছে । এই কমিটিগুলির মধ্যে-_ 
হাউস কমিটি (17709056 0020171066০ )-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই কমিটি রাঁজ্যসভার সদশ্যদের বাসস্থান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কৃষ্টি 
হয়েছে । এই সভার অন্যান কমিটিগুলি লোকসভার কমিটিগুলির অনুরূপ । 

অনেক সময় আইন প্রণয়ন ছাড়া, কতকগুলি বিশেষ বিষয় আলোচনার 
জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সম্মিলিত কমিটি গঠন করা হয়। ভাষ৷ 
কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনার জন্য এই জাতীয় একটি কমিটি সৃষ্টি হয়েছিল। 
তাছাড়া, পার্লমেন্টের সদস্যদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি আলোচনার জন্য এবং 
আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনার জন্য পার্লামেপ্টের উভয় কক্ষের কয়েকটি 
স্থায়ী সম্মিলিত কমিটিও আছে। 


জআযাউন্লি তেিক্নাকব্রেল €4660100765-0ত০132181 001 117018 ) 5 

সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে একজন আযাটনি জেনারেলের কথা বল! হয়েছে । 
তিনি রাষ্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তীর সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার 
যোঁগত্য থাক] দরকার। রাট্পতি যে সমস্ত আইনঘটিত ব্যাপারে তার পরামর্শ 
চাইবেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেওয়াই তার কাজ । 
ভারত সরকারের পক্ষে স্বপ্রীম কোর্টে উপস্থিত হওয়া তাঁর অন্ততম কাজ । 
তাছাড়া সংবিধান এবং আইনের দ্বার] তাঁর যে সমস্ত কর্তব্য নির্দেশিত হয়েছে 
সেগুলি পালন কর। তার অন্ততম কর্তব্য। রাষ্্পতি কর্তৃক নির্ধারিত বেতন 
তার বেতন বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রপতির গ্রীতিভাজন থাকা কালীন স্বপদে তিনি 
থাঁকেন। সম্প্রতি আইনমন্ত্রীকেই আযটনি জেনারেল ছিসেবে নিয়োগ করার 
একটি প্রস্তাব উঠেছিল; তবে বর্তমানে এই প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়েছে। 


১১২ ভারতের সংবিধান 


ভ্ঞাল্লতভেক্র নিজ্পক্জ্রলু গএ্রবথু আহা শল্লীল্ষ-্ 
€ 00128960116] 81908 40 01601-05610218] ) 2 


সংবিধানের ১৪৮ অন্গচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ভারতের একটি নিয়ন্ত্রক এবং 
মহাগণন। পরীক্ষক ( 0:070060116]7 810 £১৫০101:-020618] ) থাকবে । 
তিনি রাষ্টপতির নিজস্ব সিল এত্বং সহিযুক্ত নিয়োগপত্র (আ810800 017061 1515 
1)900 2150 5691) নিযুক্ত হবেন এবং স্বপ্রীম কোটের বিচারকগণকে যে 
অপরাধ এবং যে পদ্ধতিতে অপসারিত করা যাঁয় কেবলমাত্র সেই পদ্ধতিতে 
তাঁকে অপসারিত করা চলবে । 

নিয়ন্ত্রক এবং মহাগণনা পরীক্ষকের বেতন ও চাকুরীর অন্তান্ত শর্তাবলী 
পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনের দ্বার] নির্দিষ্ট হবে বলে বলা হয়েছে এবং যতক্ষণ তা! 
না হচ্ছে ততর্দিন সংবিধানের দ্বিতীয় সিডিউলে বণিত নিয়মাছুসারে তা 
নির্ধারিত হবে । দ্বিতীয় সিডিউলের 2০1 £ অংশে বল! হয়েছে যে তিনি মাসে 
চার হাজার টাঁকা বেতন পাবেন। তার ছুটি, বেতন এবং পেন্সন ইত্যাদির 
ব্যাপারে বর্তমান সংবিধান চালু হওয়ার আগে অডিটর জেনারেল (£৭।০৫- 
0619191 ) যে অধিকার ভোগ করতেন সেইগুলি তিনিও ভোগ করবেন। 
তার নিয়োগের পর তার বেতন, ছুটি, পেন্সন এবং অবসর গ্রহণের সময় 
ইত্যা্দি-__তার অস্থবিধা সৃষ্টি করে পরিবর্তন কর। চলবে না। 

১৪৯ অন্রচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্র এবং অংগরাজ্য গুলির হিসেব সংক্রান্ত 
ব্যাপারে নিয়ন্ত্ক এবং মহাঁগণনা পরীক্ষকের কর্তব্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন 
অনুসারে নির্ধারিত হবে এবং যতদ্দিন তা না হচ্ছে ততদ্দিন বর্তমান সংবিধান 
চাঁলু হওয়ার আগে ভারতে অডিটর জেনারেল ( £001007-03675918] ০৫ 
[7019 ) ভারত ডোমিনিয়ন এবং প্রদেশের হিসেব সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কর্তব্য 
পালন করত সেইগুলি তারও কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে । সরকারের বিভিন্ন 
খরচ] পালামেণ্টের দ্বারা মঞ্জুর হয়ে £001061191101% 4014 বূপাস্তরিত হয়। 
এই মগ্তরী অনুসারে বিভিন্ন বিভাগের খরচা পরিচালিত হয়েছে কিনা 
তা পরীক্ষা করাই £ নিয়ন্ত্রক ও মহাঁগণন| পরীক্ষকের প্রধান কর্তব্য। 
নিয়ন্ত্রক ও মহাঁগণন] পরাক্ষকের কেন্দ্রের ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণ রাষ্টপতির কাছে 
উপস্থাপিত হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা' পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করবেন। অনুরূপভাবে রাজোর ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণ রাজ্যপালের কাছে 
উপস্থাপিত হলে তিনি রাজ্যের আইন সভার সন্মুধে তা উপস্থাপিত করবেন। 


পারামেণ্ট ১১৩ 


নিয়ন্বক ও মহাঁগণনা পরীক্ষকের বিবরণের ভিত্তিতে পালামেণ্টে 200110 
£&00০0036 0092011160০ খরচের হিসেব পরীক্ষা করে পালাষেণ্টের নিকট 
তার বিবরণ উপস্থাপিত করনে । 


স্পালণহ্মেন্েল সানবপিভীচ্িক্ত্ভা ( 90216151065 01 7281178- 
রাহ) 2 

যুক্তরাষ্্বীয় শাঁসনব্যবস্থায়, সকল আইনসভাঁকে সংবিধানের নির্দেশিত 
তাদের কাঁজ করতে হয় । সংবিধান কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলির মধ্য ক্ষমতা 
বণ্টন করে দেয় । এই বণ্টিত ক্ষমতার মধ্যেই কেন্দ্রীয় এবং অংগরাজাগুলির 
আইনসভাগুলিকে তাদের আইনপ্রণয়ন সীমিত রাখতে হয়। সংবিধান 
বহিভত কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করলেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয় 
তাঁকে অবৈধ বলে ঘোষণা! কববে এবং সেই আইন বাতিল হয়ে যাবে । তাই 
যুক্তরাষ্্ীয় শাসনবাবস্থায় বিচার বিভাগের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । প্রকৃতপক্ষে 
এই শাঁসনব্যবস্তাঁয় বিচার বিভাঁগ যে ক্ষমতা ভোঁগ করে এককেন্দ্রিক শাঁসন- 
ব্যবস্থায় বিচারবিভাগ ততটা মতা ভোগ করতে পায় না। গ্রেটব্রিটেনের 
পার্লামেণ্টই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । তার প্রণীত সব আইনই বৈধ, কোঁন 
বিচারালয়ের তাকে অবৈধ ঘোঁষণা করার ক্ষমতা নেই। যুক্তরাষ্্রীয় শাসন- 
বাবস্থায় বিচারালয়ের এই গুকতরপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করে অনেকে এই শাসন- 
ব্যবস্থায় বিচার বিভাগকেউ মাধভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেন । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ কংগ্রেম অথবা] অংগরাজ্যগুলির প্রণীত যে 
কোন মাইনকে স"বিধান বহিভ্ভত পলে মনে করলে তাকে অবৈধ বলে ঘোষণা 
করতে পারে । এদিক থেকে বিচাপ্ধ করলে এখানকার বিচারবিভাঁগ 
সংবিধানের ব্যাখ্যাতা হিসেবে সমগ্র শাপনব্যবস্থায় যে গুরুত্বপুণ ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থাকে, গ্রেটব্রিটেনের মত এককেন্দ্রিক এবং পার্লামেন্ট চালিত শাসন- 
ব্যবস্থায় বিচাববিভাগ সে স্যোগ থেকে বঞ্চিত। 

ভাগতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা এই যে, এখানে যুক্তরান্্রীয় শাস্ন- 
ব্যবস্থা প্রবতিত হওয়া সত্বেও এখানকাঁর বিচারবিভাগ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বিচারবিভাগের মত এতটা] ক্ষমতা ভোঁগ করতে পায় না। এখানে পার্লামেণ্টই 
অধিক ক্ষমতার অধিকারী । অবশ্ঠ গ্রেটব্রিটেনের পার্লামেন্ট যে অর্থে সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী আমাদের পার্পামেণ্ট সেই অর্থে সার্বভৌম নয়। আমাদের 

ডা. স২ং.--৮ 


১১৪ ভারতের সংবিধান 


শাসনব্যবস্থা! যুক্তরাষ্্রীয়া শাসনব্যবস্থা । সংবিধানের দ্বারা কেন্দ্র ও 
অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনই এই শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 
স্থতরাঁং সংবিধান প্রদত্ব বিষয়গুলির মধ্যেই আমাদের পার্লামেন্টকেও তার 
আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে । সংবিধানবিরোধী কোন বিষয় 
অথবা অংগরাজ্যগুলির এক্তিয়ারতুক্ত কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন 
করলেই বিচাঁরবিভাগ তাঁকে অবৈধ বলে ঘোষণা করবে এবং সেই ক্ষেত্রে এ 
আইন স্পষ্টতই বাতিল হুয়ে যাঁবে। এই দ্িক থেকে বিচার করলে ভারতীয় 
পার্লামেন্টকে কোনক্রমেই গ্রেটব্রিটেনের পার্লামেণ্টেদ মত সর্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন 
বল! যেতে পারে না এবং অন্যান্য যুক্তরা্্বীয় শাসনব্যবস্থার মত এখানকার 
বিচাঁরবিভাগের উচ্চতর ক্ষমতা অনন্বীকার্য। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 
এখানকার উচ্চতম বিচারালয়, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ের মত 
ততটা ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয় কংগ্রেস 
প্রণীত যে কোন আইন বা তাঁর অন্ুহ্ছত যে কোন নীতিকে সংবিধান বহিভত 
বলে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে । সংবিধানের সংক্ষিপ্ততা, অস্পষ্ট বিধানাবলী 
এবং সর্বোপরি আইনের যাথার্থ নির্ণয়ের অপ্রতিহত ক্ষমতা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রধান বিচারাঁলয়কে সমগ্র শাসনব্যবস্থার উধ্বণ এক চুাস্ত সর্বময়ত্থে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। অপরপক্ষে, ভারতের সংবিধান স্ত্বিস্তৃত, সংবিধানে উল্লেখিত 
বিধানগুলিতে অল্পষ্টতার অবকাশও কম। ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
পার্লামে্ট মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের মত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিঃসহায় 
ও ছূর্বল নয়। স্বকীয় ক্ষমতার স্বরূপ ও পরিধিতে আস্থাবান হয়ে সে যে আইন 
প্রণয়ন করে সর্বোচ্চ বিচারাঁলয় তাকে সংবিধান বহিভূত বলে ঘোষণা করার 
স্থযোগ কম পায়। স্ৃতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় পার্লামেন্ট 
গ্রেটব্রিটেনের পার্পামেণ্টের মত সর্বশক্তিমান ন1! হলেও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কংগ্রেসের মত সর্বতোভাবে বিচারবিভাগীয় প্রসন্নতার উপর নির্ভরশীল বয় । 


শন প্যাক 


সুপ্রীম কোর্ট 


(৯০৫10121776 0০017) 


ভারতের বিচারব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্ট । সংবিধানের 
নিয়ম অনুসারে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্ত সাতজন বিচাঁবপতি নিয়ে এই 
কোর্ট গঠিত হবে। কিন্তু পার্লামেণ্টকে আইনের সাহায্যে 
বিচারপতির সংখ্যা বাডাবার ক্ষমতা দেওয়ায় ১৯৫৬ 
সালে অন্যান্য বিচারপতির সংখ্য। বাড়িয়ে ১* জন করা হয়। ১৯৬০ সালে 
আর একটি আইনের দ্বারা বিচারপতিদের সংখ্যা আরও বাঁডিয়ে ১৩ জন 
কর] হয়। 


গঠন 


স্গলীম কোর্টের বিচারপতি হতে হলে কোন ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিক 
হতে হবে। তাছাডা, তাকে কোন হাইকোর্টে পাচ বৎসর বিচারপতি 
পদে নিযুক্ত থাকতে হবে, অথবা এক বা একাধিক উচ্চ 
আদালতে দশ বৎসরের জন্য ওকাঁলতী করতে হবে অথবা 
রাষ্ট্রপতির মতে একজন উচ্চস্তরেব আইনজ্ঞ হতে হবে। 


যোগ্যত৷ ও গুণাবলী 


সথগ্লীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় রাষ্টুপতিকে সুপ্রীম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতির পরামর্শ নিতে হয়। তাছাডা, তিনি স্প্রীম কোর্টের এবং 
হাইকোর্টে অন্যান্ত বিচাবপতিদের পরামর্শও গ্রহণ করতে 
পারেন। স্থগ্রীম কোটের প্রধান বিচারপতির মাসিক 
বেতন পাঁচ হাজার টাঁকা। স্থুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা ৬৫ বৎসর বয়সে 
অবসর গ্রহণ করেন। 


নিযোগ 


স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতির্দের অপসারিত করার জন্ত*পার্লামেন্টের উভয় 
কক্ষের সদশ্তদের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ 
সদস্য সংখ্যার ভোটাধিক্যে পান হুওয়। প্রয়োজন এবং 
তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমধিত হতে হবে। 


অপনারণ 


১১৬ ভারতের সংবিধান 


স্সুওীহ্য লাল লা (79০0৮761501 ০111)1-6776 001011 ) 2 


স্থপ্রীমকোটের এলাকাকে তিন ভাঁগে ভাঁগ করা যেতে পারে , যথা, 
আগীল সংক্রান্ত (১) মুল এলাকা (03116108] 10115910600), (২) আগীল 
নিবাক। সংক্রান্ত এলাকা (&00011065 1011501061017 ) এবং 
(৩) উপদেশ দান সংক্রান্ত এলাকা ( £0515015 100015010007 )। 

(১) ভারত সরকাব এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে, অথবা 
(২) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকার 
একদ্দিকে এব* এক বা একাধিক রাজ্য সরকার অন্য দ্রিকে, 

অথবা (৩) ছুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে যে কোন বিবাদের 

ক্ষেত্রে প্রথমেই স্থগ্লীম কোর্টে আবেদন করতে হবে। স্থুগ্রীম কোর্টের এই 

জাতীয় মামলা বিচার করার ক্ষমতাকে মৌলিক এলাকা (00810৭1 

01759100101 ) বলা যেতে পারে । 

স্গ্রীম কোটের আপীল মোকদ্দম| বিচারের ক্ষমতাকে চাঁব ভাগে দেখান 
যেতে পারে , যথা, 

(১) ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের ব্যাখ্যা জড়িত প্রশ্রে। 

(২ ১৩৩ অন্তচ্ছেদ অনুসারে দেওয়ানী মামলায় । 

(৩) ১৩৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে ফৌজদাঁপী মামলায় । 

(৪) ১৩৬ অনুচ্ছেদ অন্সারে সামরিক ট্রাইবুনাল ব্যতীত ভারতের 
এলাকার মধো যে কোন বিচাঁরাঁলয়ের পায় বা আদেশের বিরুদ্ধে । 

(১) ১৩২ অন্তচ্ছেদ্ব অন্তমারে সংবিধানের ব্যাখ্যা জড়িত প্রশ্নে যে কোন 
হাইকোর্টের রায় (170010776) বা চরম আদেশের (1701 01061 ) 
বিরুদ্ধে স্প্রীম কোর্টে আবেদন করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে অবশ্ট আবেদন- 
কারীকে হাইকোর্টের কাছ থেকে একটি বিশেষ প্রমাণপজ্জ পেতে হবে অথবা 
স্থপ্রীম কোর্টের কাছ থেকে বিশেষ অন্মতি (506019] 169৮ ) লাভ 
করতে হবে । 

(২) ১৩৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাধাবণ দেওয়ানী মামলায় সংশ্লিষ্ট সম্পন্তির 
মূল্য যদি কুড়ি হাঁজার টাকার কম না হয় তাহলেও হাইকোর্টের রায়ের 
বিরুদ্ধে সুগ্রীম কোর্টে আবেদন কর! যেতে পারে। তাছাড়া, হাইকোর্ট যদি 
এই মর্ষে প্রমাণ পত্র দেয় যে মোকদ্দমাটি সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করার 
উপযুক্ত, তাহলেও দুপ্রীম কোটে আবেদন কর যেতে পারে। 


মৌলিক এলাকা! 


স্থগ্রীম কোট ১১৭ 


(৩) ১৩৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্ট কোন আগীল মামলায় অভিযুক্ত 
ব্যক্তির মুক্তির আদেশ বাতিল করে দিয়ে তাকে যদ্দি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে 
অথবা নিয় কোর্টে মোকদ্দম৷ চলাকালীন অবস্থায় সেখান থেকে তা তুলে নিয়ে 
নিজের সমক্ষে বিচার করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করে তাহলে সেই দপ্ডাজ্ঞার বিপ্দ্ধে স্থৃগ্রীম কোর্টে আবেদন করা চলবে । 
তাঁছাঁডা, এক্ষেত্রেও যদ্দি হাইকোট প্রমাণ পত্র দেয় যে মোকদ্দমাটি আবেদনের 
উপযুক্ত, তাহলেও স্থপ্রীম কোটে আবেদন করা চলবে । 

শ্গ্রীম কোর্টের পরামর্শপান বিভাঁগও "মাছে । সংবিধানের ১৪৩ 
অন্তচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কোন গুরুত্বপুর্ণ আইন অথবা ঘটনার ব্যাপারে 

স্থুগ্ীম কোর্টের পরামশ চাইতে পারেন এবং স্থপ্রীম 
চির কোর্টও এই ব্যাপারে মতামত জানাতে বাঁধ্য থাকবেন । 

স্থগ্রীমা কোটের এই মত প্রকাশ আদালতে 
জানাতে হবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্ণর জেনারেল 
ফেডারেল কোটের ( 72518] 0001) কাছ থেকে শুধু আইন সংক্রান্ত 
ব্যাপারে পরমার্শ চাইতে পারতেন, কিন্তু বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্রপতি আইন 
এবং ঘটনা সংক্রাস্ত ব্যাপারে ্রুপ্রীম কোর্টের মতামত চাইতে পারেন । 
তাছাড়া, এ আইনে ফেডারেল কোর্টের পক্ষে এই মত জানান বাধ্যতামূলক 
কিনা মে সঞ্তন্ধে কোঁন উল্লেখ ছিল না, কিন্ত কতমান সংবিধানে সুপ্রীম কোট 
এক্ষেত্রে মতামত জানাতে বাধ্য থাকবেন । স্থুপ্রীম কোট রাষ্ট্রপতিকে ষে মত 
জ্ঞাপন করবেন, সেটি তিনি গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন এ রকম কোন বিধান 
সংবিধানে নেই। ৃ 

মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে স্গ্রীম কোর্টের এই জাতীয় কোন উপদেষ্টামূলক 
বিভাগ নেই। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন স্থ্প্রীম 
কোর্টের কাছে এই জাতীয় পরামর্শ চাইলে, স্থগ্রীম কোট ত। দিতে অস্বীকার 
করেন। বিশেষ মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্র ছাড়া, স্বপ্রীম কোট এখানে কোন 
মতামত জ্ঞাপন করে না। ক্যানাডার স্থপ্রীম কোট গারতের স্তৃপ্রীম কোটের 
মতই তার গভর্ণর জেনারেলকে তার পরামরশশ জানাতে বাধ্য,। 

সুপ্রীম কোর্টের এই জাতীয় কোন পবামর্শ দান করার ক্ষমতা থাক! উচিত 
কিনা ত। তর্কের বিষয়বস্ত । £১66০:০5-0০18619] 101 0002105 ড5. 
£১000900065-03608618] ০6 088909--এই মামলায় প্রিভি কাউনসিল 


১১৮ ভারতের সংবিধান 


(1%5 0০০1) এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে চূড়ান্ত বিচারালয়ের এই 
জাতীয় পরামর্শ দানমূলক কোন ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। প্রিভি 
কাউন্সিলের মতে বিশেষ মামল] নিরপেক্ষে এই জাতীয় কোন পরামর্শ দিলে 
ভবিষ্যতে বিবাদমান পক্ষের ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর হতে পারে। চূড়াস্ত 
বিচারালয়ের পরামর্শ দানের বিপক্ষে এই যুক্তির যেমন সারবত্তা আছে, এর 
স্বপক্ষে তেমনি বল! যেতে পারে যে ভবিষ্যতে যে আইন টিকবে না এমন কোন 
আইন প্রণীত হবারও সম্ভাবনা থাকবে না যদি আগে থেকেই সে সম্বন্ধে 
চূড়াস্ত বিচারালয়ের পরামর্শ নেওয়া যায়। কিছুদিন চলার পর কোন আইন 
যদি চুড়ান্ত বিচারাঁলয় কর্তৃক অবৈধ বিবেচিত হয়, তাহলে সেই আইনের 
আওতায় অনেক ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। আইন প্রণয়নের আগে 
তার সম্ভাব্য ভবিস্যৎ সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচারালয়ের পরামর্শ নেওয়া তাই 
ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। 


ভ্ঞাল্লভেল্র লিঙগাল্র ল্যবন্ছাক্স লীন হকাজেল্র জ্ঞান 
(79095161010 01 0])০ 91119161776 00010 11) 006 0 001018] 559061]) 
0 [17018 ) 2 

ভারতের শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাঁগের যথার্থ স্থান নির্ণয় এক তর্কের 
বিষয়বস্ত। সাংবিধানিক পণ্ডিত এবং সুপ্রীম কোটের বিচারপতিরা এ বিষয়ে 
ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন । গোঁপাঁলন বনাম মাদ্রাজ রাজ্যের মামলায় 
প্রধান বিচারপতি কানাইয়! এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, সংবিধানের স্থস্পষ্ট 
নির্দেশ ব্যতিরেকে আইন প্রণয়নের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিচারবিভাগের 
হস্তক্ষেপ বার সীমিত কর] যেতে পারে না। তাঁর মতে স্বাধীন এবং বুদ্ধিমান 
জনমতের ( 4“চ:5০ 900 10061115616 90110 0010102) দ্বারাই আইন 
প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার বন্ধ করা যেতে পারে, বিচারবিভাগের এ সম্বন্ধে 
করার কিছুই নেই। কোন কোন লেখক আবার এই মত প্রকাশ করেছেন 
যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকণ্ুক্ষমতাশালী বিচারলয় হচ্ছে ভারতের 
স্প্রীম কোর্ট । তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে এই যুক্তির কিছুট। সারবত্ব। 
আছে অন্বীকার করে চলে ন1। গ্রেটব্রিটেনের বিচারবিভাগকে পার্লামেন্ট কুত 
আইনকে সর্বাবস্থায় বৈধ বলে স্বীকার করতে হয় কিন্ত ভারতের চূড়ান্ত 
বিচারালয়ের পার্লামেন্ট কৃত আইন বৈধ কিন! ত। বিচার করার ক্ষমতা আছে। 


স্গ্রীম কোর্ট ১১৯ 


অর্থাৎ সংবিধান বিরোধী মনে করলে যে কোন আইনসভার প্রণীত আইনকে 
সে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে । সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার এই অধিকার 
স্ইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া অথব] ফ্রান্সের বিচাঁরবিভাগের নেই। 
মাকিন যুক্তবাষ্ট্রের চুড়ান্ত বিচাঁরালয়ের এই ক্ষমতা থাকলেও, ভারতবর্ষের 
স্থুগীম কোর্টের মত অংগরাজাগুলির এক্তিয়ারতৃক্ত আইনগুলির আপীল সংক্রান্ত 
মোকদ্দমার বিচারের অধিকার তার নেই। এই দ্দিক থেকে বিচার করলে 
ভারতের চূড়ান্ত বিচারাঁলয়কে অন্ান্ত রাষ্ট্রের বিচাঁরবিভাগের চাইতে অধিক 
ক্ষমতাশালী বলে মনে হতে পারে । অবশ্ঠ স্থগ্রীম কোর্টের ক্ষমতার উপর 
কয়েকটি স্থম্পষ্ট সাংবিধানিক বাঁধাঁনিষেধের দিকে লক্ষ্য করলে এই যুক্তিকে 
আমরা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পারি না। 

স্থপ্ীম কোর্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে এই ছুই চূড়ান্ত বিপরীতমুখী অভিমতের 
পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদেপ শাঁসনব্যবস্থায় এই বিচারালয়ের যথার্থ 
স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করব। 

আমাদের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্তীয়া এবং এই শাসনব্যবস্থা স্থষ্ভাবে 
পরিচালনায় বিচারবিভাগের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপৃপুর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রধান বিচাঁরালয় আইনবিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন সংবিধানবিরোধী হলে 
তাঁকে অবৈধ ঘোষণ। করতে পারে । কেন্দ্রীয় সরকার অথবা অংগরাষ্ট্রগুলির 
আইনসভ] সংবিধান বহিভূর্তি কোন আইন প্রণয়ন করলে এখানকার স্থপ্রীম 
কোর্ট তাকে অবৈধ ঘোষণা! করে বাতিল করে দিতে পারে। লিখিত 
মংবিধানের দ্বার কেন্দ্রীয় ও অংগরাষ্্রগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন এবং মৌলিক 
অধিকারের লিপিবদ্ধকরণ যুক্তরাস্্ীয় শাসনব্যবস্থায় স্গ্রীম কোর্টকে এই বিশেষ 
ক্ষমতায় অভিষিক্ত করেছে। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার অথব! 
অংগরাষ্গুলির সরকার প্রণীত আইন সংবিধানের নির্দেশ মত হতে হুবে, 
কারণ স*বিধানই সেখানকার শ্রেঠতম আইন (470০ ০0750050100 15 
0172 9101752185৮ 01 016 18150” )। তাছাড়া, সংবিধান উল্লেখিত 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার দায়িত্বও এখানকার স্থুপ্রীম 
কোটের। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে চূড়াস্ত বিচারালয়ই 
মংবিধানের অভিভাবক ( 38810195 ০ 072 ০0961086108) এবং মৌলিক 
অধিকারের রক্ষাকর্তা। এখানকার স্থৃপ্রীমকোর্টের একজন বিচারপতি মিঃ 
হিউজেন (47. 72%81৫5 ) বলেছেন, “বিচারকের] যাকে সংবিধান বলেন 


১২০ ভারতের সংবিধান 


সেইটিই সংবিধান” (00৩ ০0536600191) 1৭ আ)06 00০ 10065 595 
1615” )। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচাঁপবিভাগের এই স্বাধীনতা গ্রেটবিটেনের বিচার- 
বিভাগের নেই। এখানে পার্লামেন্টেই সনতৌম ক্ষমতার অধিকা্ী, 
কারণ পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে নিয়ন্তব্িত করাণ জগ্ত কোন লিখিত সংবিধান 
এখানে নেই। পাপামে্ট যে কোন প্রবাৰ আইন তৈবী রুরক না 
কেন, তা সর্বতোভাবে সিদ্ধ। পার্গামেন্ট প্রণীত আইনকে তাই অসিদ্ধ 
ঘোষণা করার অধিকার এখানকাঁব বিচাপবিশএাণ্ব নেই । গ্রেটব্রিটেনের 
ংবিধান অলিখিত এবং এখনকার শানব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। অলিখিত এবং 
এককেন্দ্রিক শাননব্যবস্থায় বিচাঁববি ভাগ লিখিত স বিধাঁন সংবলিত যুক্তরান্ত্রীষ 
শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগের মত শমত। ভোগ কবতে গায় না। 
আমাদের শাসনব্যবস্থা যুকরাপ্ীম। যুক্তরা্ীঘ শাসনব্যবস্থার প্রযোজনীয় 
শর্ত হিসেবে, সংবিধানের অভিভাঁ্ক হিসেবে কাজ করাঁব প্রয়োজনীয ক্ষমতা 
আমাদের প্রধান বিচারাঁলয়কে দেওয়া হয়েছে । সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ 
অন্ছসারে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করাব ক্ষমতা স্তপ্রীম কোটকে অপিত হয়েছে । 
কোন আইন স'বিধানের নির্দেশকে ভংগ কণ লন্ত্রপ্রীম কোর্ট তাকে অনৈধ 
ঘোষণা করতে পারে। বিচারপতি বিজনবহাবী মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 
"কোন আইনকে বৈধ হতে হলে সংবিধানেব শর্তের সংগে তাপ সামপ্রস্ত 
থাকতে হবে এবং কোন আইন সংবিধান সংগত কিন। তা গ্থিব করবে বিচার- 
বিভাগ ।” (4 5680802 10৬ €0 ০ 8110 070০) 10 211 ০23০১ 702 11) 
00186010015 ৬101) 00০ 50185061001 0101071 15001117701) 21100. 1115 101 
01)০ 00010191500 020106 ৮/1)201)01 210 ০1) ৮0000017015 501950108- 
008] 0৫ 1,0৮5, 0]. 1950, 2৪.১০ 29 )। আইনের বৈধতা 
বিচার ছাড়া, সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ধাণত মৌলিক অধিকারগুলিকে 
লঙ্ঘন করে কোন আইন প্রণীত হলে আমাদেপ সংবিধান তাকে অবৈধ ঘোষণা 
করতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে আমাদের সুপ্রীম কোটকে আমর! 
ংবিধানের অভিভারক এবং মৌলিক অধিকাবের রক্ষক বলে বিবেচনা করতে 
পারি। এখানে স্পষ্টতই আমাদের বিচারবিভাগ গ্রেট ব্রিটেনের বিচারবিভাগের 
চাইতে অধিক ক্ষম্ডাশালী এবং যুক্তরাষ্তীয় শাসনব্যবস্থার সংগে সামগ্রস্তপুর্ণ। 
তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সংবিধানেগ ব্যাখ্যাকারী এবং মৌলিক 


স্গ্রীম কোর্ট ১২১ 


অধিকারের রক্ষক হিসেবে আমাদের বিচারব্যবস্থ যুক্তরাস্্রীয় নীতির অগ্রগামী 
হলেও, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগের মত ক্ষমতাশালী নয়। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের (১৭৯১) পঞ্চম সংশোধনে বলা হয়েছে, “আইনের 
বিহিত বিধান ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে তার জীবন, স্বভাব এবং সম্পত্তি 
থেকে বঞ্চিত করা চলবে নী” (এ ব০ 761501 91991] ০০ 06011%০4 
0: 1019 1166, 1581105 01 701070610 10000 0020 0:90655 01 19ড্/.৮)। 
“আইনের বিহিত বিধানের” (৮00০ 0:09০955 ০0 19৬৮) ম্যোগ নিয়ে 
স্প্রীম কোর্ট কেন্দ্র অথব1 অংগরাষ্ট্রের যে কোন আইনকে অবৈধ ঘোঁধণা করতে 
পারে। আমাদের দেশের সুপ্রীম কোর্টের এইভাবে কোন আইনকে অবৈধ 
ঘোষণ! করার স্থযোগ নেই। 


ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অহ্থসারে “আইনের পদ্ধতি ব্যতিরেকে 
কোন ব্যক্তির জীবন বা! স্বাধীনতা হরণ করা চলবে ন11” (“০ 71507 
91)8]1 706 0:6011500. 01 1015 1166০ 01: 10015010981] 110০165 ৪০610 
৪0০০0101776 (0 01090601015 65091011516 ৮5 18৬” )। এই অনুচ্ছেদের 
অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তির জীবন বা স্বাধীনতা যদ্দি কেড়ে নেওয়া হয় তবে 
তা আইনের পদ্ধতি অনুসারে হতে হবে। অর্থাৎ, আইনের পদ্ধতি অনুসারে 
কোন ব/ক্তিকে তার প্রাণ বা স্বাধীনত। থেকে বঞ্চিত করা হলে বিচার বিভাঁগের 
সেখানে প্রতিবিধানের কোন হাত নেই, সেই আইন যতই নিষ্ঠর বা হৃদয়হীন 
হোক না কেন। শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্বেরাচারী হয়ে আইনের 
বিরুদ্ধে কারোর প্রাণনাশ বা শ্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে বিচারবিভাগ তার 
প্রতিকার করতে পারে কিন্তু আইনসংগত উপায়ে এই স্বাধীনতা হৃত হলে 
নুপ্রীমকোর্টের করার কিছুই নেই । গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাঁজা মামলায়-_ 
এই নীতিটি স্থিরীকৃত হওয়ায় স্ুগ্রীম কোর্টের আইনের বৈধতা৷ বিচারের ক্ষমতা 
স্পষ্টতই সীমীত হয়েছে। 


তাছাড়া, সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ্র অনুসারে রাষ্্রকর্তক কোন সম্পত্তি 
গৃহীত বা অস্বীকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে, ক্ষতিপুরণ নির্ধারণের জন্য যে নীতি 
আইনের দ্বারা স্ট্টি হবে তাকেও অবৈধ বলে ঘোষণা করার অধিকার 
স্গ্রীম কোর্টের নেই। অর্থা, আইনসভ। ক্ষতিপুরণের যে নীতি নির্বাচন 
করবে তা সর্বক্ষেত্রেই বৈধ এবং চুড়াস্ত হতরাং তা৷ স্ুগ্রীমকোর্টের বিচারের 


১২২ ভারতের সংবিধান 


এক্জিয়ারভূক্ত নয়। নির্বাচন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ও বিচারবিভাগীয় 
এক্তিয়ারের বহিভূর্ত বলে ঘোষণ! কর] হয়েছে । 

ন্গ্রীম কোর্টের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার এই দ্বিকগুলি বিচার করে আমর 
বলতে পারি যে ভারতে যুক্তরাত্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবতিত হলেও আমাদের 
বিচারবিভাগকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাঁগের মত ক্ষমতাশালী করা 
হয়নি। 

উপসংহারে আমর] এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ভারতের বিচার- 
ব্যবস্থা আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতায় ম্বাফ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থার 
মত প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী যেমন নয়, তেমনি গ্রেটব্রিটেনের বিচাঁর- 
ব্যবস্থার মত সর্বতোঁভাবে আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীলও নয়। ভারতের 
বিচারবিভাগ মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটব্রিটেনের বিচার বিভাগের মধ্যবর্তী 
স্থলে অবস্থিত | 

স্গ্রীম কোটের ভাষায় “ভারতের বিচার বিভাগের স্থান মাকিন যুক্তরাষ্ 
এবং ইংলগ্ডের বিচারালযগুলির মধ্যবতাঁ কোন একস্থানে। মাকিন যুক্তরাষ্থ্রে 
স্থগ্রীমকোট যে ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতের বিচারালয়ের পক্ষে মে স্থযোগ 
নেই।” ( [0 [0019 072 0091007. 0£ 0)৫ 10010187515 50200613016 
০০০০০) 03০ 0081:05 11010518170 ৪190 00০ [01064 ১690০5. 
[19216 15100 5০00০ 101: 00০ ০9010 1 11019 00 00195 00৫ 1012 
০00১০ ১৪0:০000 00010 11 00০ [001660 508065, 00702121) ৬5. 006 
১০৪০ 01 11901:95 1950, 9 0০. তে. 174 ) 


এক্াদকম্ণ অপ্র্যান্স 


রাজ্যপাল ও মন্ত্রীপরিষদ 
( 30৮611801: 2100 00010011] ০৫ 71117156219 ) 


আমাদের খসডা শাসনতন্বে রাজাপালকে নির্বাচনের দ্বারা নিয়োগের প্রস্তাব 
কর] হয়। কিন্তমূল সংবিধানে এই নিয়মের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
নিয়োগের বিধানই গৃহীত হয়। রাজ্যপাল রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান 
মাত্র। তার ক্ষমতা মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অন্সারেই পরিচালিত হবে। 
স্থৃতরাং এই পদের জন্য ব্যাপক নির্বাচন প্রচেষ্টা ও 
ব্যয়ভার বহন কর রাজ্যের পক্ষে নিম্রয়োজন বিবেচন। 
করে রাষ্্রপতি কর্তৃক নিয়োগের বিধানই শেষ পর্যস্ত সংবিধানে স্বীকৃত হয়। 
তাছাড়া, রাজ্যপাল নির্বাচিত হলে তিনি সারা! রাজ্যব্যাপী একটিমাত্র 
নির্বাচনী এলাকা থেকেই নির্বাচিত হবেন, যাঁর ফলে তিনি নিজেকে 
মুখ্যমন্ত্রীর চাইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী এবং প্রতিনিধি স্থানীয় বলে বিবেচনা 
করতে পারেন। এ জন্তে রাজ্যপাল এবং মুখমন্ত্রীর মধ্যে অনাবশ্যক 
মতানৈক্য ও প্রতিদ্বন্বিতা৷ উদ্ভব হতে পারে--এ কারণেও রাজ্যপালের 
নির্বাচন অপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থাই অধিকতর বাঞ্চনীয় বলে 
বিবেচিত হুয়। বর্তমানে তাই সংবিধানের ১৫৫ অন্চ্ছেদে অন্সারে রাজ্যপাল 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন। 


রাজ/পালেব নিয়োগ 


রাজ্যপালকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং ৩৫ বৎসরের উধ্ববিয়ন্ক 

হতে হবে। তিনি কেন্দ্র বা অংগরাঁজ্যের আইনসভার সদশ্য হতে পারবেন 

হিলান্রাার না। রাজ্যপাঁলের কার্যকাল পাচ বৎসর, তবে একই 

লামিন ব্ক্তির একাধিকবার রাজ্যপাল নিযুক্ত" হবার বাঁধা নেই। 

কার্ধকাল গত হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি, কর্তৃক পদচ্যুত হলে 

অথব] স্বপদে ইস্তফ। প্রদ্দীন করলে রাজাপালের কার্ধকাল শেষ হবে। তার 
অন্তান্ত ভাতা ছাড়া মাসিক বেতন পাঁচ হাজার টাক1। 


১২৪ ভারতের সংবিধান 


াতক্যসাত্লেল হ্ষন্ভ্াজ স্ন্দ্পি (0981601%॥ 0£ 0০ 


(3০৮০11)01 ) 2 


রাজ্যপালের ক্ষমতার স্বরূপ এবং সাংবিধানিক কাঠামোয় তার যথার্থ স্থান 
বিচার করতে হলে আমাদের প্রথমেই উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, কেন্দ্র ও 
রাজ্য এই উভয় শাঁসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেই আমরা গ্রেটব্রিটেনের অন্রকরণে 
পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাঁসনব্যবস্থার রীতিকেই গ্রহণ করেছি। পার্লামেণ্ট 
পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় গ্রেটব্রিটেনে মন্ত্রীপরিষদই সর্বেসর্বা__ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ 
পদাধিকাঁরী রাজা! নামে মাত্র রাষ্ট্রের প্রধান। আসলে মন্ত্রীপরিষর্দের পরামর্শ 
অন্ুসারেই তিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তেমনি আমাদের 
রাষ্ট্রপতি এবং রাঁজ্যপাঁলও নামে মাত্র যথাক্রমে কেন্দ্র এবং রাজ্োর প্রধান 
পদাধিকারী। রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল উভয়কেই তীর্দের নিজ নিজ 
মন্ত্রীপরিষদ্দের পরামর্শ অনুসারেই কাঁজ করতে হয়। 


রাজ্যপালেব ক্ষমতার যথার্থ ম্বরূপ নির্ণয় করতে হলে তীর সংগে মন্ত্রী- 
পরিষদের সাংবিধানিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই তা করতে হবে। সংবিধানের 
১৬৩ অনুচ্ছেদে বল। হয়েছে যে সংবিধানের নিয়ম অন্থুসারে যে সমস্ত কাজের 
ক্ষেত্রে রাজাপালকে তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে সেইগুলি ছাভা, তাঁকে তাঁর কার্ধাবলীতে সাহায্য এবং পরামর্শ দেওয়ার 
জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে (770015 91891] 62 ৪ 0০001] ০: 
1৬111015615 ড7100 006 0101616 0011715061 26 00০ 10520 00 910 2130 
8015 [7০ ০৬০170০0111 00০ ০%০1০152 01£ 1015 01106010175) 2061৫ 
1 50 01 25 106 15105 01 01101 01015 50150100010 1001120 00 
০%০1:0156 1015 00100100500 21) 0 0০] 118 115 01501201010 )। 
সংবিধানে কেবলমাত্র আসামের রাঁজাপালের কার্ধাবলীর ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ 
ক্ষমতার কথা উল্লেখ আছে । সংবিধানের ষষ্ঠ তালিকায় ৯ (২) :এবং ১৮ (৩) 
অনুচ্ছেদে এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে । কতকগুলি সীমান্ত 
এলাকার প্রশাপনিরুব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং কতকগুলি উপজাতি অধ্যুষিত 
এলাকায় আধিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আসামের রাজ্যপালকে কয়েকটি 
বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এই 
ক্ষমতাগুলি পরিচালিত করবেন। আপামের রাজ্যপালের এই বিশেষ 


রাজ্যপাল ও মন্ত্রীপরিষদ ১২৫ 


ক্ষমতাগুলি ছাড়া, সংবিধানে অন্তান্ত রাঁজ্যপাঁলদের কোন বিশেষ ক্ষমতার কথা 
উল্লেখ করা হয়নি । অর্থাৎ অন্তান্ত রাঁজ্যপালের৷ সাধারণভাবে মন্ত্রীপরিষদের 
সাহায্য ও পরামর্শ মত তার্দের ক্ষমতা পরিচালিত করবেন । অবশ্য সংবিধানের 
ভাষায় এমন কোন কথা নেই যা থেকে এই সিদ্ধাস্ত কর? যেতে পারে যে, 
রাজ্যপাল মন্ত্রীপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য । প্রকৃতপক্ষে 
সংবিধানের ভাষায় রাজ্যপাঁলের ক্ষমতাকে সংকুচিত করা হয়নি । তথাপি 
রাজ্যপাল রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবেই কাজ করবেন, এট] আমরা 
ধরে নিতে পারি। পালামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদকেই 
আমল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে তাকে জনপ্রতিনিধিমূলক আইন সভার কাছে 
দায়ী কর! হয়, কাজেই রাষ্ট্রের প্রধান পদ্দাধিকারী নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র । 
ভারতে কেন্দ্র ও রাঁজ্যগুল্র ক্ষেত্রেও এই নীতিকেই কার্ধকরী করা হয়েছে__ 
একথা! আমরা মনে করতে পারি। মন্ত্রীপরিষর্দের পরামর্শ ও সাহায্য যদ্দি 
কোন রাঁজ্যপাঁল গ্রহণ না করেন তাহলে মন্ত্রীপরিষদ শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করে 
শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার স্থষ্টি করতে পারে কোঁন 
রাঁজ্যপালের পক্ষেই তাঁর সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইচ্চা না খাঁকলেও 
শেষ পর্যস্ত অনন্যোপায় হয়েই রাঁজ্যপালকে মন্ত্রীপরিষদের সাহাঁধা গ্রহণ 
করতে হবে। সেদ্দিক থেকে বিচার করলে রাজ্যপালের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান 
হওয়1 ছাড়া গত্যন্তর নেই । ১৯৫০ সালে স্থুনীলকুমার বস্থ ও অন্যান্য বনাম 
পশ্চিমবংগ সেক্রেটারী--এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট রায় দেন যে 
বর্তমান সংবিধানে রাজ্যপালের। মন্ত্রীপরিষদ্দের পরামর্শ ছাড়া কাঁজ করতে 
পারেন না।। ১৯৫৫ সালে আর. জে. কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য-_এই মামলায় 
স্বগ্রীম কোর্ট একই অভিমত বাক্ত করেন। 
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১২৬ ভাগতের সংবিধান 


তাই বলে রাঁজাপালকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত নামসর্বন্ব প্রধান বলে গণা 
কর। ঠিক হবে না। আমাদের এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝেণক সম্পন্ন যুক্তরা্রীয 
শাঁসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যসবকারের সম্পর্ককে স্বদৃঢ করাব ক্ষেত্রে এবং 
রাজের উপব কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্কে কাধকরী করার ক্ষেত্ধে 
রাঁজ্যপাঁলকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার কর! হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে 
কেন্দ্র ও রাঁজাসবকাঁরের মধ্যে যোগন্থত্র স্থাপনের ব্যাপারে রাঁজ্যপালের ভূমিকা 
অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ। কেন্দ্র ও রাজ্যপরকারের মধ্যে কোন প্রকার মতানৈক্য বা 
শাঁসন সংক্রান্ত বৈষম্য দেখা দিলে রাজ্যপাল কেন্দ্রীয সরকারের ইচ্ছাকে 
স্থরক্ষিত করাঁর চেষ্টা করেন। রাজ্যের আইনসভার দ্বারা কোন বিল 
পাঁস হলে রাজাপাল ইচ্ছে করলে তাতে সম্মতি না দিয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতির 
জন্য তা! সংরক্ষিত করতে পারেন । তাছাডা, সংবিধানের ৩৫৬ অন্ছচ্ছেদর 
অন্থসারে কোন রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পবিচালন! করা অসম্ভব হুলে রাষ্ট্রপতি 
মুখ্যতঃ রাজ্যপালের রিপোর্টের উপব নির্ভর করেই সেখানে জরুরী অবস্থা 
ঘোষধণ। করবেন । এক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পাঁরি যে রাজাপাল এই সমস্ত 
কার্ধাবলী পরিচালনার ব্যাপারে কেন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হবেন। 
কারণ, তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত এবং এই নিষোঁগ কেন্দ্রের ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত মন্ত্রীঘভার পরামর্শ অনুসারে তাদের দলভুক্ত অথবা দলের সমধিত 
ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই ঘটে থাকে । এই সমস্ত দিক বিবেচনা! করে অনেক 
লেখক বর্তমান রাঁজ্যপালদের শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে গণ্য করতে 
রাজী নন। 

রাঁজ্যপালের সংবিধানগত অবস্থান সম্বন্ধে উপসংহারে উল্লেখ কর! প্রয়োজন 
যে, আমর] বর্তমান শাসনব্যবস্থায় একাধারে পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা 
এবং পক্ষান্তরে এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝেক সম্পন্ন যুক্তরা্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা 
প্রবতিত করেছি। পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের 
প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্ধ এবং সেই প্রয়োজনীয়তার খাতিরে আমাদের 
সংবিধান প্রণেতার৷ রাজ্যপালদের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে দেখতে 
চেয়েছেন। অপরদিকে যুক্তরান্ত্রীয় শাসনব্যবস্থায় জাতীয় এঁকা এবং সংহতি 
রক্ষার প্রয়োজনীয়তাঁয় কেন্দ্রের ইচ্ছাকে বলবৎ করার উদ্দেশ্তে তারা 
রাঁজ্যপালকে যথোপযুক্ত ক্ষমতায় ক্ষমতান্বিত করার প্রয়োজনীয়তাটিও অস্বীকার 
করতে পারেননি । 


রাজাপাল ও মন্ত্রীপরিষদ ১২৭ 


ব্লরাভক্যস্পাতেনল্স হজ €(700৬618 0£ 0১৪ 00৮০001 ) 2 
রাজ্যপালের ক্ষমতাঁগুলি প্রধানতঃ চার ভাগে আলোচন] করা যেতে পারে, 
যথা-(১) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) আইন প্রণয়ন সংক্রাস্ত ক্ষমতা, 
(৩) অর্থ-সংক্তাস্ত ক্ষমতা এবং (৪) বিচাঁর-সংক্রানস্ত ক্ষমতা । 
শাসন-সংক্রান্ত কাজ (7০০০৮০ ১০%/6:৪ )5 রাজ্যপাল রাজ্যের 
শাসন-সংক্রাস্ত ক্ষমতার শীর্ষস্থানে অবস্থিত। ১৫৪ অনুচ্ছেদ অন্থসারে এই ক্ষমতা 
তিনি স্বয়ং অথবা তার অধঃস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন। 
শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরামর্শ মত অন্যান্য 
মন্ত্রীদের এবং আডভোঁকেট-জেনারেল ও রাজ্য পাবলিক সাঁভিস কমিশনের 
সদশ্তদের নিয়োগ করবেন । রাজ্যের শাসন-সংক্রাস্ত কার্ধাদি সহজ ও স্থশৃংখল- 
রূপে নির্বাহ করার জন্য রাঁজ্যপাঁলই প্রয়োজনীয় নিয়মাদ্ি প্রস্তুত করেন। 
মন্ত্রীদের মধ্যে কর্ম বণ্টন সংক্রান্ত নিয়মাদি প্রণয়ন করাও তার অন্ততম কাজ | 
আইনপ্রণয়ন-সংক্রাস্ত কাজ (1,6515196152 1[১০0৮/619 )5 কোন 
বিল রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক পাস হওয়ার পর রাঁজ্যপালের নিকট তাঁর 
সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হবে'। রাজ্যপাল তাঁতে সম্মতি দ্রিতে পারেন, আবার 
না-ও দিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষণ করতে পারেন। 
সম্মতি ন1 দিয়ে তিনি বিলটি পুনবিবেচনাঁর জন্য রাজ্যের আইনসভার কাছে 
ফেরত পাঠাতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে বিলটি যদ্দি পুনরায় তার মূল আকারে 
অথবা কোন সংশোধিত আকারে পাস হয় তাহলে রাঁজাপাঁল তাঁতে সম্মতি 
ন৷ দিয়ে পারবেন না। রাঁজ্যপালের স্থপারিশ ব্যতিরেকে কোন অর্থ-সংক্রাস্ত 
বিল উত্থাপন করা যাবে না। রাজ্যপাঁলকে রাষ্পতির বিবেচনার জন্য বিল 
সংরক্ষণের (£65৪:৮০ ) ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে । রাঁজাপাল রাজ্যের আইন 
সভার প্রণীত আইনগুলির মত সমান ক্ষমতাসম্পন্ন অভিন্যান্স জারী করতে 
পারেন। রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে অবিলম্বে তার হস্তক্ষেপে কর 
প্রয়োজন এমন অবস্থা রাজ্যে উদ্ভূত হয়েছে, তাহলে আইনসভার অধিবেশন 
চলছে না এমন যে কোন সময়ে তিনি এই অডিন্তান্স জারী করতে পারেন । 
রাজ্যের আইনসভার পুনরায় অধিবেশন বসলে, এই অিন্ান্সটিকে আইন 
সভায় সম্মতির জন্ত পেশ করতে হবে এবং রাজ্য আইনসভা কতৃক 
অননুমোদিত না হলে উক্ত অধিবেশনের সময় থেকে ছয় সপ্তাহ অতিক্রান্ত 
হওয়ার সংগে সংগে অণিন্তান্সটির কার্ধকারীত। আপন! হতেই লোপ পাবে। 


১২৮ ভারতের সংবিধান 


উক্ত অভিন্যান্স রাজ্যপাল যে কোন সময়ে তুলে নিতেও পারেন । প্রসংগক্রমে 
উল্লেখযোগ্য যে, রাঁজ্যপালের অভিন্যান্স প্রণয়নের ক্ষমতা রাজা তালিকার 
অস্ততৃ্কি বিষষবস্থগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ । তবে যুগ্ম তালিকার অস্ততূক্ত কোন 
বিষয়ের উপর রাজ্যপাল যদি অভিন্তান্স জারী কবেন এবং যদি তা রাষ্ট্রপতির 
আদেশ অন্সারে কর] হয়ে থাকে তবে কেন্দ্রীধ আইনের সংগে অসংগতিপুর্ণ 
হলে রাঁজ্যপাঁলেব অডিম্থান্সিটিই বলবৎ হবে । যে সমম্ত বিল রাঁজ্য আইনসভায় 
উত্থাপনেব আগে রাষ্ট্রপতির অন্তমোদন প্রযোজন হয় এবং যে সমস্ত বিল 
রাজ্যপাল রা্ট্রপতিব সম্মতির জন্য সংরক্ষণ করা উচিত মনে করেন সেই 
সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতিরেকে রাজ্যপাল অডিম্তান্ম জারী করতে 
পারবেন না। 

অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা ( ঢ1181706] [১০৮০৪ ) 2 প্রত্যেক আখিক 
বৎসবের প্রাবন্তে রাঁজাপাঁল বাঁজ্যের নিম্নতন আইনসভার কক্ষে অথবা আইন 
সভা ও বিধানসভার উভয কক্ষে উক্ত রাজ্যের একটি বাঁধিক অর্থ-সংক্রাস্ত বিবরণ 
(৮/10 2101000] ?1)00101 96562106170) উপস্থাপিত করাবেন । রাঁজ্যপালের 
অনুমোদন বাতিবেকে কোন খাতের ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব করা যাবে না। 
সাধাবণভাবে এই ব্যবস্থা ছাডা, রাজ্যপালকে উক্ত আথিক বৎসরের যে কোন 
সমযে অতিবিক্ত ব্যয বরাদ্দের প্রস্তাবও উত্থ।পনের ক্ষমতা দেওয। হয়েছে । 

বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা (]810181 7১০৬৪:৪ )2 রাজ্যের শাসন 
সংক্রান্ত ক্ষমতাব অন্ততৃ্ত কোন আইন অমান্য করার অপরাধে কোন দণ্ডিত 
ব্যক্তিকে রাজ্যপাল ক্ষমা (0910097 ) কবতে পাবেন, দণ্ড স্থগিত রাখতে 
( [০19199 ), বিলম্ব করতে (17২65105 ) পারেন, হাঁস (10170155107) ) 
অথবা লাঘব করতে পারেন । 


ল্াতে্্যেল ন্্দ্রীশপভ্িযদ্ক (0০1501]1 0£ 1২017156618 80 056 
96869 ) 2 

কেন্দ্রের মত আমাদের রাজ্যগুলিতেও পার্লামেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থা 
প্রবতিত করা হয়েছে । এখানে রাজ্যপাল নামে সবার রাজ্যের প্রধান হলেও 
শাঁসন সংক্রান্ত ঝ্মাপারে প্রকৃত কর্তৃত্ব মন্ত্রিসভার হাতে ন্তন্ত। মন্ত্রীসভার 
প্রধান- মুখ্যমন্ত্রী রাঁজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হলেও, কার্ধতঃ এই ব্যাপারে তার 
নিজস্ব সিদ্ধান্তের অবকাশ কম। রাজ্য আইনসভায় যে রাজনৈতিক 


রাজ্যপাল ও মন্ত্রীপরিষদ ১২৯ 


দল আইনসভার অধিকাংশ আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে তাদের মধ্য 
থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেই মুখ্যমন্ত্রী পদ্দে নিয়োগ করতে হয়। অবশ্য কয়েকটি 
ক্ষেত্রে যেমন, রাজা গোপালাঁচাঁরী মুখামন্ত্রী থাকাকালীন মাদ্রাজে 
রাঁজাপালকে অগ্রণী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজন্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ 
করতে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরা নিযুক্ত 
হন। রাজ্য মন্ত্রীসভার সদশ্তেরা সংবিধানের নিয়ম অনুসারে যদিও 
রাজ্যপালের আস্থা (13199501০ ) ভাজন থাকাকালীন স্বপদে অধিষ্িত থাকেন, 
কার্ধতঃ এই অধিষ্ঠান রাঁজ্য বিধানসভার আস্থার উপরই নির্ভর করে অর্থাৎ 
মন্ত্রীসভা যতদ্দিন পর্যস্ত বিধানসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন তার! 
মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে কাঁজ করেন। 

মন্ত্রীসভার সদশ্ডদের রাজ্য আইনসভাঁর যে কোন কক্ষের সদশ্ত হতে হুয়। 
যদ্দি নিয়োগের সময় কোন মন্ত্রী আইনসভার সদস্য না হন তাহলে উক্ত 
নিয়োগের সময় থেকে ছয় মাসের মধ্যে আইনসভার যে কোন কক্ষের সদস্য 
হতে হুবে, অন্তথায় পদত্যাগ করতে হয়। 

রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অথবা আইন প্রণয়ন ব্যাপারে মন্ত্রীসভার 
যাবতীয় দিদ্ধাস্ত রাঁজ্যপাঁলকে জ্ঞাত করান মুখ্যমন্ত্রীর অন্ততম কাজ । তাছাড়া, 
রাজ্যপাল সময় সময় শাসন সংক্রাস্ত যে সমন্ত বিষয় জানতে চাইবেন সেগুলি 
তাকে জ্ঞাত করাও মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম কাঁজ। রাজ্যপাল প্রয়োজন বোধে 
কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভার বিবেচনার জন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলে উক্ত 
বিষয় মন্ত্রীদভার বিবেচনার জন্য তাঁকে উপস্থাপিত করতে হয়। 

রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং শাসন সংক্রান্ত যাঁবতীয় গুরুত্বপুর্ণ 
সিদ্ধান্ত মন্ত্রীনভার আলোচনায় স্থিরীকৃত হয়। রাজ্যের শাঁসন-ব্যবস্থার 
বিভিন্ন বিভাগে কত ব্যয় হবে এবং কিভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ তোলা হবে 
সে সন্বদ্ধে মন্ত্রীসভাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, আয়- 
বায় সংক্রান্ত ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ কর। মন্ত্রীসভার অন্যতম কাঁজ। 

মুখামন্ত্রীর পরিচালনায় মন্ত্রীনভ1 সাধারণতঃ পরিচালিত হন। পদ- 
মর্যাদার দিক থেকে মুখামন্ত্রীর অগ্রাধিকার স্বীকৃত হলেও তিনি অন্যান্য 
মন্ত্রীদের উপর খবরদারী করতে পারেন না! 

প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্ষিত্ব এবং কর্ম-চাতুর্ষের উপর শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠ 
পরিচালনা নির্ভর করে। মন্ত্রীসভায় আলোচনার ক্ষেত্রে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়গুলি 

ভা. সং.--৯ 


১৩০ ভারতের সংবিধান 


উপর বিস্তৃত আলোঁচন। প্রয়োজন তা৷ নির্ভর করে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের উপর । 
বিভিন্ন বিভাঁগের মধ্যে সহযোগিতা এবং মতবৈষম্যের সামগ্রস্তবিধান মুখ্যমন্ত্রীর 
রুতিত্ব এবং কর্মতৎপরতাঁর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল । 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মত রাজ্যের মন্ত্রীসভাঁও রাজ্য বিধানসভার কাছে 
যৌথভাবে দ্রায়ী থাকেন । রাজ্যের আইনসভার সদশ্যর! মন্ত্রীদের প্রশ্ন করে 
অথবা পরিপুরক প্রশ্ন করে মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রিত করেথাঁকেন। মন্ত্রীসভায় 
উত্থাপিত কোন আইনের প্রস্তাবকেও তারা নাঁকচ করে দিতে পারেন। 
সরকারের তরফ থেকে উত্থাপিত বিলকে এইভাঁবে নাকচ করা সরকারের 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশেরই সমতুল্য । বিধানসভ1 সরাসরিভাবে মন্ত্রীনভার 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও পাস করতে পারে । বিধান সভায় অনাস্থা 
সচক কোন প্রস্তাব পাস হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। অবশ্য 
মন্ত্রীসভা এপ কোন সভাবনার ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে আইনসভ। ভেঙে দেওয়ার 
জন্যও পরামর্শ দিতে পারে। মন্ত্রীসভার এই পরামর্শ অনুসারে রাজ্যপাল 
আইনসভ। ভেঙে দিলে নতুন করে নির্বাচনেব অনুষ্ঠান হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রীমগুলী তীরের দলতৃক্ত বিরোধী মনোভাবাপন্ন 
সদশ্যদের তাদের দলীয় সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার ক্থযোগ না দ্দিতে 
পারেন। ব্যক্তিগতভাঁবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা কর। ব্যয়সাপেক্ষও বটে। 
এই সমস্ত কারণে মন্ত্রীভার দলীয় সদশ্যরা সাধারণতঃ আইনসভ1 ভেঙে 
দিয়ে নতুন নির্বাচনের সম্মুখীন হতে চান না। ফলে মন্বীলভাঁর নির্দেশ 
অন্ুসারেই তাদের পরিচালিত হতে হয়। 


মন্ত্রী্পক্ি্ল্র সহঙ্গে আ্লাভ্যস্পাল এব আইউন্সসভ্ভাল্প 
হম ( 61861010 01 (106 0010101] 01 1৬117156613 (0 610০ 
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কেন্দ্রের অন্রকরণে অংগরাজাগুলিতেও মন্ত্রীনভা চালিত শাসনব্যবস্থ। 
প্রবতিত হয়েছে। সংবিধানের ভাঁষায রাজ্যপালকে পরামর্শ ও সাহায্য 
নিজ রার মন্ত্রীপরিষরদের কাঁজ 'হলেও প্রক্কতপক্ষে শাসনকা্ধ 
পরিচালনার ব্যাপারে রাজ্যপাল নিয়মাতান্ত্িক প্রধান 

হিসেবেই কাজ ঝরেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ষে, মন্ত্রীনভার পরামর্শ 


ও সাহায্য রাজ্যপালকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। এই অর্থে শাসনব্যবস্থা 


রাজ্যপাল ও মন্ত্রীপরিষদ ১৩১ 


পরিচালনার প্ররুত কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব মীন্্পরিষর্দের এবং সে অর্থে রাজ্যপালগ 
একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রধাঁন মাত্র। স্থনীলকুমার বস্থ বনাম পশ্চিমবংগের 
সেক্রেটারীর মামলায় কলকাঁত] হাইকোর্ট এই অভিমতকেই সমর্থন করেছেন। 
প্ররূতপক্ষে, মন্ত্রীসভার পরামর্শ ও সাহাঁধ্য উপেক্ষা করলে মন্ত্রীনভ। যদি পদত্যাগ 
করেন তাহলে রাজ্যপালের পক্ষে আইনসভার প্রতি আস্থাতাঁজন অন্য মন্ত্রীসভা 
গঠন করা সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেজে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় যে অচল 
অবস্থা স্ট্টি হবে তা স্পষ্টতঃই সংবিধান বিরোধী । 

মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে আইনসভার সংখ্য!গরিষ্ঠ দলের 
নেতৃস্থানীয় বাক্তিকেই নিয়োগ করতে হয় এবং তার পরামর্শ অনুসারে 
মন্ত্রীসভার অন্যান্ত সদস্যদের নিয়োগ করতে হয়। সংবিধানের ভাষায় মন্ত্রীসভার 
সদশ্যরা যদিও তাঁর আস্থাভাজন থাকাকালীন স্বপদে বহাল থাকেন, কার্ধতঃ 
এই স্বপদে অধিষ্ঠান আইনসভার আস্থার উপর নির্ভরশীল । 

রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বা আইন প্রণয়ন ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত 
রাজ্যপালকে জ্ঞাত করান মুখ্যমন্ত্রীর কাঁজ। তাছাড়া, রাজ্যপাল ষদ্দি শাসন 

ংক্রান্ত ব্যাপারে কোন বিষয় জানতে চান তাহলে সেগুলিকে তাঁকে জাঁনানও 

মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম কাঁজ। রাজ্যপাল প্রয়োজনবোঁধে কোন মন্ত্রীর সিদ্ধাস্ত 
মন্ত্রীসভার বিবেচনার জন্য উক্ত পরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপিত করতে 
নির্দেশ দিতে পারেন। 

মন্ত্রীভাঁর সংগে রাজ্য-আইনসভার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে 
হয়--মন্ত্রীনভার সদশ্যর্দের আইনসভার যে কোন কক্ষের সত্য হতে হয়। 
যদি কোন মন্ত্রী নিয়োগের সময় আইনসভার সদস্য না হন তবে তীকে উক্ত 
সময় থেকে ছয় মাসের মধ্যে আইনসভার যে কোন 
কক্ষের সদস্য হতে হয়। মন্ত্রীসভার সদস্যগণ আইনসভার 
সদস্য হিসেবে আইনসভার অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। 
সংবিধানের ১৬৪ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মন্ত্রীসভা বিধানসভার কাছে যৌথভাবে 
দায়ী থাকেন (7006 00015011 ০0£ 11010150215 51321] 06 ০০112০0৮০15 
16500153116 00 0) [,281518050 £95600015 ০৫ 08 90806) | বিধান- 
সভার সদস্যগণ প্রশ্ন করে, অথব! পরিপুরক প্রশ্ন করে অথবা মন্ত্রীসভা কর্তৃক 
উত্থাপিত আইন বাঁ বাজেট অগ্রাহ করে অথবা মন্ত্রীসভা বিরুদ্ধে সরাঁসরি 
অনাস্থান্চক প্রস্তাব এনে তাদের দায়িত্বকে কার্ধকরী করে । মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে 


মন্ত্রীসভা ও রাজ্যের 
আইনসতা 


১৩২ ভারতের সংবিধান 


অনাস্থাস্থচক প্রস্তাব পান হলে, মন্ত্রীনভা সাধারণতঃ পদত্যাগ করে। অবশ্ঠ 
মন্ত্রীনভা তাদের পিছনে জনমতের সমর্থন আছে বুঝলে রাঁজ্যপালকে আইনসভা 
ভেংগে দিতে পরামর্শ দিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে নতৃন নির্বাচনের অনুষ্ঠান 
হবে। আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করা! মন্ত্রীভার একচেটিয়৷ অধিকার । 
যেহেতু রাজ্যপালের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোঁন অর্থসংক্রাস্ত বিল পাস করা 
যাঁয় না, সেহেতু শ্বভাবতই মন্ত্রীভাই এই অধিকাঁর ভোগ করে। পূর্বেই 
উল্লেখ কর] হয়েছে এক্ষেত্রে বিধানপরিষদের ক্ষমত। খুবই সীমাবদ্ধ । 

উপসংহারে উল্লেখ করতে হয় ষে, রাজনৈতিক দলপ্রথা অনুসারে শাঁন- 
ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ায়, আইনসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আজকাল অনেক 
কমে গিয়েছে। আইনসভা পেশ হবার আগে সরকারী নীতিগুলি ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত দূলের সভায় এবং মন্ত্রীসভায় আঁলোঁচিত এবং নির্ধারিত হয়। স্থতরাঁং 
দলীয় সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যদ্দের মন্ত্রীসভার 
বিরোধীতা করা সম্ভব নয়। তবে আইনসভার এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার জন্তই 
মন্ত্রীনভাকে যে তাদের নির্ধারিত নীতি ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা 
অবলম্বন করতে হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


রগ 


দলা জম্যাজ্জ 


অংগরাজ্যের আইনসভ! এবং বিচার ব্যবস্থা 
(12515190010 2150 70001019] 5556০17) 01 986০9 ) 
লােক্যল্র আইউইন্স্ভ্ঞাল্র গলুম্ব ও ক্ষাশ্বাজী (00707081- 


[61017 ৪150 18180610109 01 96862 1.261918 02159 ) 2 


সংবিধানের ১৬৮ অহ্ুচ্ছেদ অঙ্সারে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি করে 
আইনসভা থাকবে । কেবল অন্ধপ্রদেশ, বিহার, মধ/ প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, 
মহীশ্র, পাঞ্জাব, উত্তর প্রর্দেশ এবং পশ্চিম বাংলার আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট 
এবং বাকী আইনসভাগুলি এক কক্ষ বিশিষ্ট হবে । 

যে রাজ্যের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট, তাঁর উচ্চতন কক্ষটিকে বলা 
বিধানসভা ও হবে বিধানপরিষর্দ (1,65151961%2 09001] ) এবং 
0 নিষ্নতন কক্ষটিকে বলা হবে বিধানসভা ([,6£191805 
4১556001015 )। একটিমাত্র কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে বিধানসভাই বল] হবে। 

কোন রাজ্যের বিধানসভার মোট সাদস্ত সংখ্যার অধিকাংশ ও উপস্থিত 
ভোটদ্বানকাঁরী সদশ্তরা যদ্দি এই মর্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে উক্ত রাজ্যের 
বিধানপরিষদ তুলে দেওয়া হোক অথব প্রবর্তন কর। হোক, তাহলে পার্লামেণ্ট 
এ রাজ্যে বিধানপরিষদ থাকলে তা আইন করে তুলে দ্দিতে পারে, আর না৷ 
থাকলে তা তৈরী করার জন্ত আইন করতে পারে। 

বিধান সভা (16515190156 £১95001515) ৪ বিধান সভার সদশ্ড সংখ্য? 
যাট এর কম বা পাঁচ শতের বেশী হবে না। এই সদস্যর] রাজ্যের নির্বাচনী 
এলাকাগুলি থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। কোন্‌ 
রাজ্যের বিধান সভায় কতজন সভ্য থাকবে সংবিধানে তার উল্লেখ নেই। 
সংবিধানে শুধু এইটুকুই বলা হয়েছে যে কোন অংগরাজ্যের সদস্য সংখ্যা পাঁচ 
শতের বেশী হবে না এবং ষাটের কম হুবে না। এই সদস্যের] রাজ্যের নির্বাচনী 
এলাকাগুলি থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত “হবেন । 

নির্বাচনের উদ্দেশ্তে প্রত্যেক অংগরাজ্য গুলিকে এমন ক্লতকগুলি নির্বাচনী 
এলাকায় ভাগ করা হবে যাতে নাকি রাঞ্জাব্যাপী প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার 
জনসংখ্যার সংগে তার নির্বাচিত আসন সংখ্যার অন্গপাত সমান থাকে । 


১৩৪ ভারতের সংবিধান 


প্রত্যেক আদমস্থ্মারীর ( 020505 ) পর কোন্‌ রাঁজ্য কতগুলি নির্বাচনী 
এলাকায় ভাগ হবে এবং তাঁর মোট সদস্য সংখ্যা কত হবে তা পার্লামেণ্টের 
আইনের দ্বার নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত আইনের বিধান অন্থসারে 
স্থিরীকৃত হবে । 

বিধানসভার সদস্তের৷ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত 
হবেন। এই সাধারণ ব্যবস্থাগুলি ছাড়া, বিধানসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিত্বের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা কর] হয়েছে । রাঁজ্যপাঁল যর্দি মনে করেন 
যে আযাংলে ইত্ডিয়ান সম্প্রদ্দায় উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব পায়নি, তাহলে এই 
সম্প্রদ্দায় থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি তিনি মনোনীত করতে পারেন । 

৩৩২ অন্চচ্ছেদ অনুসারে আসামের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার তপশীলতুক্ত 
উপজাতিদের ছাড়, অন্যান্য তপশীলতুক্ত বর্ণ এবং উপজাতিদের জন্য বিভিন্ন 
অংগরাজ্যের বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে । ৩৩২ (২) 
অনুচ্ছেদে অন্ুপারে আসামের স্বায়ত্ুশাসিত জেলা ( 40601010005 
0150100)-গুলির জন্যও বিধানসভায় আসন সংরক্ষিত থাকবে । 

বিধানসভার সদন্যদের ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং অন্ততঃপক্ষে 
পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হতে হবে । দেউলিয়া, বিকত মস্তি ও আইন অন্ুসারে 
অযোগ্য বিবেচিত ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য । 

বিধানসভার কার্ধকাল পাঁচ বৎসর । অবশ্য রাজ্যপাল তার আগেই 
বিধানসভা ভেংগে দিতে পারেন । বিধানসভা তার কার্ধাবলী পরিচালনার 
জন্য একজন অধ্যক্ষ (9০810 ) ও একজন উপাধ্যক্ষ (09০90৮ 97১০৪161) 
নিয়োগ করে থাকে । 


বিধান পরিষদ (1,6515196156 €00818011] ) 2 ভারতীয় সংবিধানের 
১৬৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়নের সকল অংগরাজ্যে বিধানপরিষদ 
নেই। কেবলমাজ্র অন্ধপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদ্দেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, 
পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় বিধাঁনপরিষদ আছে । 

সংবিধানের ১৭২ অন্ুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোন রাজোর বিধাঁনপরিষদের 
সদস্য সংখ্য| উক্ত রাজ্যের বিধানসভার সন্ত সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী 
হবে না, অবশ্ঠ বিধানপ্লরিষদের মোট সদস্য সংখ্য। চল্লিশ জনের কমও হবে না। 
১৭১ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্পামেন্ট আইনের দ্বারা অন্ত কিছু ঠিক না 
কর পর্বস্ত বিধানপরিষদ নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে £ 


অংগরাজ্োর আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থা ১৩৫ 


(1) সমগ্র সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্বায়ত্বশাঁসন প্রতিষ্ঠানগুলি, 
যথা-মিউনিসিপ্যালিটিঃ জেলাবোর্ড প্রভৃতি দ্বার নির্বাচিত হবে । 

(11) এক-ছাদ্শাংশ সদস্য গত তিন বৎসর ব1] তার আগে ধার] বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হয়েছেন তাঁদের ্বার। নির্বাচিত হবেন। 

(111) এক-দাদ্শাংশ সদস্য অন্ততঃপক্ষে তিন বৎসর মাধ্যমিক বিগ্যালয় ব। 
তদপেক্ষা! উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন এমন ব্যক্তিদের 
দ্বার নির্বাচিঙ হবেন । 

(1) এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিধানসভার সদস্যর এমন ব্যক্তিদের মধ্য হতে 
নির্বাচিত করবেন যাঁর] বিধানসভার সদস্য নন্‌। 

বাঁকী সদস্যের রাঁজাপাঁল কতৃক সাহিত্য বিজ্ঞান, কলা, সমবায় সংগঠন 
(009-0709196152 10900178617) এবং সমাজসেবায় বিশেষ জ্ঞান অথবা 
বাস্তব অভিজ্ঞতাঁসম্পন্ন ব্যক্তিদ্বের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন । 

বিধানপরিষদের সদশ্যদের ভারতীয় নাগরিক এবং অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক 
হতে হবে। এটি একটি স্থায়ী পরিষদ এবং এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রত্যেক 
ছু বছর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন। বিধানপরিষদ নিজের সদস্যদের মধ্যে 
থেকে একজন সভাপতি (01781007207) ) এবং একজন সহ-সভাপতি 
(10217065 (001১9171791) ) নির্বাচিত করেন । 

বিধানপরিষদে পশ্চিমবাংলায় মোট সদস্য সংখ্য। পঁচাত্বর জন। 


ভিপ্বান্ম সল্িঅিছ্েল্প মীক্তিকিভ। €001165 ০£ [.68151806 
001801] ) 2 

রাজ্যের আইনসভার ছুটি কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কর! যায় না। 
বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মত সমন্তাসংকুল রাজ্যে । রাজা আইনসঙ্ভাঁর নিম্নতন 
কক্ষগুলি যথার্থ প্রতিনিধিমূলক সংস্থা হলেও, প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের 
ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালিত হওয়ায় অনেক সময় যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত 
হওয়! সম্ভব হয় না। তাই পরোক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে উধ্বতন কক্ষে প্রচ্চিনিধি 
গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলে অনেক সময় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের রাজ্যের আইন-প্রণয়ন 
বাপারে সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, কোন বিল ছুটি কক্ষের 
আলোচনার মাধ্যমে পাশ হওয়ার বিধান থাকায় বিলটিষ্তক ধীরভাবে এবং 
নানা দৃষ্টিভংগী থেকে বিচার করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতির ফলে অপেক্ষাকৃত 
অধিক সময় ব্যয় হওয়ায় জনমতও নিজেকে প্রকাশ ও প্রতিষ্িত করতে পারে। 


১৩৬ ভারতের সংবিধান 


পশ্চিমবাঁংলার মত ক্ষুদ্র রাজ্যে এই জাতীয় কক্ষ বজায় রাখার অর্থ কিছুট। 
অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করা সন্দেহ নেই, কিন্ত এই সমস্যাসংকুল রাঁজ্যে বিভিন্ন 
ঘায়তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিছ্ঠালয়ের উপাধিধারী এবং শিক্ষকতা কর্মে 
ব্রতী বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে সদস্ত আসায় অন্তান্ত রাজ্যের তুলনায় জটিল ও 
সংখ্যাধিক সমন্তাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে উচ্চতর বিভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয়ের 
মাহায্য গ্রহণ কর] যেতে পারে। 


বিধাঁনপরিষদ কর্তৃক বিল পুনবিবেচনার প্রয়োজনীয়তাঁকে অস্বীকার করে 
অনেকে বলেন যে, বর্তমান সংবধানে রাঁজাপাঁল কর্তৃক বিল সংরক্ষণের এবং 
বিধানসভা কর্তৃক পুনবিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানর ব্যবস্থা থাকায় 
বিধানপরিষদের দ্বারা বিল পুনবিবেচনাঁর প্রয়োজনীয়তা কমে গিয়েছে। 
বিতর্কমূলক বিলকে রাজ্যপাল বিধানসভায় ফেরৎ পাঠালে এই পরিষদ তা 
নতুন করে বিচার করার স্থযোগ পাঁবে এবং জনমতও তখন নিজেকে প্রকাশ 
করার স্থযোগ পাবে। এমত অবস্থায় বিধানপরিষদ অর্থহীন। এ যুক্তির 
সারবত্তা স্বীকার করে নিলেও, আমাদের মানতে হবে যে বিধানসভার নির্বাচন 
পদ্ধতি প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হওয়ায় অনেক সময় অনেক 
ষোগ্য ব্যক্তি এই নির্বাচন দ্বন্দবে অবতীর্ণ হতে চান ন1 অথচ দেশের সেবায় 
তাদের চিন্তিত অভিমতের প্রয়োজনীয়তা আছে। একমাত্র আইনসভার 
উচ্চতন কক্ষেই তাদের পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে রাজ্য সরকার 
তাদের সুচিন্তিত অভিমতের স্থযোগ নিতে পারে । পশ্চিমবাংল! আইনসভার 
উভয় কক্ষের আলোচনা ও বিতর্ক সংবাদপত্রের পাতায় লক্ষ্য করলে আমর! 
অনেক সময় দেখতে পাই যে বিধানপরিষদের সদস্তেরাই অধিকতর যুক্তি ও 
তথ্যপুর্ণ আলোচনার সাহায্যে পরিষদ্দের অধিবেশনকে অধিকতর প্রাণবস্ত করে 
তোলেন। আর একটি বিশেষ কারণে বিধানপরিষদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করতে হয়। সংবিধানের নিয়ম অন্থসারে মন্ত্রীসভার সদস্যদের আইনসভার সদস্য 
হতে হয়। অনেক সময় মন্ত্রীসভায় এমন ব্যক্তিদের গ্রহণ করতে হয় যাঁদের 
যোগ্যতা! ও গুণাবলী অনস্বীকার্য ; কিন্তু বিধানসভার সদশ্ত তার] নাঁ৪ হতে 
পারেন। এমতঅবস্থায় তাদের সহজে বিধানপরিষদের সভ্য করে নিয়ে 
মন্ত্রীসভায় রাখা যেতে পারে । এই স্থযোগের জন্যই পশ্চিমবাংলার এক 
সংকটজনক সময়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্ীগ্রসকু্চন্দ্র সেন মন্ত্রীসভায় এক গুরুত্বপুর্ণ 
পর্দে অধিষ্টিত ছিলেন। 


অংগরাজ্যের আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থা ১৩৭ 


ল্রীভেক্যল্র আইন্মসভ্ডাল্প শ্ষমভ1 এব ব্িপ্রানসভ্ভা ও 
ব্রিপ্বান্মস্পব্রিম্দ্েল্প মধ্যে সম্মহ্ (০০:৪0 6) 56865 
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সংবিধানে উল্লেখিত তিনটি তালিকার মধ্যে রাজ্যের আইনসভ।! রাজ্য 
তালিকা (908০ 1715) এবং যুগ তালিকার (00307111610 1:50) 
অস্তভূক্তি বিষয়বস্তগুলির উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে। বে যুগ্য 
তালিকার বিষয়ের উপর আইন তৈরী করতে গিয়ে রাজ্য আইনসভার কোম 
আইনের সংগে কেন্দ্রীয় আইনসভাঁর কৃত আইনের যদ্দি বিরোধ বাঁধে তাহলে 
রাজ্যের আইনের অনংগতিপুর্ণ অংশ বাতিল হয়ে গিয়ে কেন্দ্রের আইনটিই চালু 
হবে। তাছাড়া, ব্যবস] বাণিজ্যের উপর বাঁধাঁনিষেধ সংক্রান্ত অথবা হাইকোর্টের 
এক্তিয়ার ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কোন আইন প্রণীত হলে রাষ্ট্রপতির 
অনুমতি নেওয়া আবশ্যক | সংবিধানের নিয়মানুসারে কোন রাজ্যের শাসন- 
ব্যবস্থা পরিচালন] অসম্ভব হলে যদ্দি রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণ। করেন 
তাহলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকাভূক্ত যে কোন বিষয়ের উপর 
আইন তৈরী করতে পারে। কেন্দ্রীয় আইন সভার ছুটি কক্ষ__লোকসভা 
এবং রাজাসভা সমান ক্ষমতাসম্পন্ন । কোঁন একটি বিল পান করার ব্যাপারে 
মতানৈক্য ঘটলে উভয় পদিষদের যুগ্ম অধিবেশনের সংখ্যাধিক্যে বিলটির চুড়ান্ত 
ভাগ্য নির্ধারিত হয় কিন্তু ক্ষমতার দিক থেকে একমাত্র অর্থ-সংক্রাস্ত বিলের 
বিধানসভা ও বিধান ক্ষেত্র ছাড়া, উভয়ে*সমান ক্ষমতাঁসম্পন্ন। কিন্ত অংগরাঁজোর 
পরিষদের সন্বন্ধ আইনসভার ছুটির কক্ষের মধ্যে উচ্চতন কক্ষ অর্থাৎ, 
বিধানপরিষদ-_সাঁধারণ এবং অর্থ-সংক্রান্ত এই উভয় প্রকার বিল পাস করার 
ব্যাপারে নিম্বতন কক্ষ অর্থাৎ, বিধানমভার চাইতে কম ক্ষমতাশালী । 

কোন সাধারণ বিল আইনলভার ছুটি কক্ষের মধ্যে ঘষে কোন কক্ষে 
উপস্থাপিত হতে পারে | অর্থ-সংক্রাস্ত বিল কেবলমাত্র বিধানসভাতেই উত্থাপিত 
হবে, বিধানপরিষদে নয়। সাধারণ বিল বিধানসভায় পাঁস হওয়ার পর 
তাকে বিধানপরিষদ্দে পাস হওয়ার জন্ত পাঠাতে হবে ।* বিধানপরিষদ বিলটি 
অনুরূপভাবে পাল করলে কোন অস্থবিধাই থাকে না। কিন্ত বিধানপরিষদ 
অন্বূপভাবে পাস না করে যদ্দি (১) সেটি অগ্রাহ করে বা (২) বিলটি 
পাবার পর সেটিকে পাস না করে তিন মাসের অধিক সময় কাটিয়ে দেয় অথবা 


১৩৮ ডারতের সংবিধান 


(৩) এমন কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাঁদ করে যাঁতে বিধানসভা সম্মত নয়, 
তাহলে বিধানসভা সেই একই অথবা পরব্তাঁ অধিবেশনে বিধানপরিষদ্দের 
ংশোধনী প্রস্তাব সহ অথবা ব্যতিরেকে সেটিকে পাদ করতে পারে । এই 
ভাবে পাস হওয়ার পর বিলটিকে পুনরাঁয় বিধানপরিষদে পাঠিয়ে দিতে হবে। 
এইবার বিলটি যদি পুনরায় বিধান পরিষদ কর্তৃক অগ্রাহা হয় অথবা এমন 
কোঁন সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে যাতে বিধানসভা সম্মত নয়, অথবা বিলটি 
উত্থাপিত হওয়ার পর কিছু না করে এক মাসের বেশী সময় কাটিয়ে দেয়, তাহলে 
বিলটি বিধানসভা কর্তৃক দ্বিতীয় বারে যে ভাবে পাস হয়েছে, সেইভাবে 
আইনপভার উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়] হবে। 


অর্থ-সংক্রান্ত বিল বিধানমভাতেই উথাঁপিত হয়। অর্থাৎ, বিধান 
পরিষদে এই বিল উত্থাপন কর! যাঁয় না। কোন অর্থ-সংক্রাস্ত বিল বিধাঁন 
সভায় পাস হওয়ার পর সেটিকে বিধাঁনপরিষদে তার স্থপারিশের জন্য প্রেরণ 
করা হয়। বিধানপরিষদকে এই বিলটি প্রাপ্তির ১৪ দ্রিনের মধ্যে বিধান 
সভায় তাঁর স্থপারিশসহ প্রেরণ করতে হয়। যদি বিধানপরিষদ এ সময়ের 
মধ্যে বিলটি প্রেরণ ন1 করে তাহলে উভয় কক্ষ কর্তৃক সেটি পাশ হয়েছে বলে 
ধরে নেওয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে যদ্দি বিধানপরিষদ তার মতামত সহ 
বিলটিকে প্রেরণ করে তাহলেও বিধানসভ। সেই মতামতকে গ্রহণ করতে বাধা 
নয়। অন্তভাবে বলা যেতে পারে যে, বিধানসভা বিধানপরিষদ কতৃক 
প্রত্যাখ্যাত বিল পান করতে পারে । 


বাৎসরিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণ রাজ্যপালের নির্দেশ ক্রমে অর্থমন্ত্রী বিধান 
সভায় উপস্থাপিত করেন । এই বিবরণে কতকগুলি ব্যয় থাকে যেগুলি বিধান 
সভার ভোট সাপেক্ষ নয়। বিধানসভা তা নিয়ে আলোচন] করতে পারে কিন্ত 
ভোট দিতে পারে না। এগুলিকে ঢয0600100165 ০197590. 01 0১০ 0০0- 
501109050 £07)0 01 00০ ১০৪০০ বলা হয়। রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, 
স্পীকারের বেতন ও ভাতা, পরিষদের সভাপতির বেতন ও ভাতা, খণের 
উপর সদ ইত্যাদি খরঠগুলি এই ব্যয়ের অস্তর্গত। বাঁকী অধিকাংশ খরচা 
বিধানসভার অনুমোছুন সাপেক্ষ । রাজ্যপালের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন 
ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন কর! যায় না। স্বভাবতঃই এই অধিকার মন্ত্রীসভার 
সদস্তেগাই ভোগ করেন। 


অংগরাজ্যের আইনসভ1 এবং ধিচার ব্যবস্থা ১৩৯ 


কোন বিল রাজ্য আইনসভার উভয় কর্ষে পাস হওয়ার পর সেটিকে 
রাজ্যপালের নিকট তার সম্মতির জন্য প্রেরণ কর হয়। রাজ্যপাল তাঁতে 
সম্মতি দ্রিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন । রাজ্যপাল সম্মতি না দ্দিলে 
সেটিকে রাজ্য আইনসভার পুনবিবেচনার জঙ্ভ ফেরত দিতে পারেন। তবে 
বিলটি যদি পুনরায় আইনসভার উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হয় তবে তিনি তাতে 
সম্মতি দিতে বাধ্য থাঁকেন। রাজাপাল রাষ্রপতির বিবেচনার জন্য কোন বিল 
সংরক্ষণও করতে পারেন । 

মন্ত্রীভাকে নিয়ন্ত্রিত করা আইনসভাঁর আর এক কাজ। রাজ্য মন্ত্রী 
সভার সদশ্তের1] যৌথভাবে বিধানসভার কাছে দায়ী থাঁকেন। বিধানসভা 
মন্ীদভাকে প্রশ্ন করে, পরিপুরক প্রশ্ন করে অথবা তার্দের তরফ থেকে 
প্রস্তাবিত বিষয় প্রত্যাখান করে অথব! ক্ষেত্র বিশেষে মন্ত্রীঘভার বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রস্তাব এনে এই দায়িত্ব আদায় করে নিতে পারে। 


ন্কি্ডান্ছে ভ্রবিল আইউন্নে পভ্িশভি হজ (7০7 হ 151]] 15 08556 
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সংবিধানের ১৯৬ অনুচ্ছেদ অন্ুলারে অর্থ সংক্রান্ত বিল ছাঁড়া, অন্য বিল 
আইনসভাঁর যে কোন কক্ষে উ্থাপিত হতে পাঁরে। কোঁন বিল উখাঁপিত 
হওয়ারু সংগে সংগে সেটি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং পরে সেটি 
জনমত সংগ্রহের জন্ত অথবা কোন পিলেক্ট কমিটিতে (961606 0:02017,16656) 
প্রেরণ কর! হয়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে 9০1০ 05০909101৮06-তেই প্রেরণ 
কর] হয়ে থাকে । সিলেক্ট কমিটি বিলটি বিবেচনার পর তাদের বিবরণ দাখিল 
করলে বিলটির ধার। ও উপধার1 নিয়ে বিস্তৃত আলোচন। হয়। শেষবারের 
পর্যায়ে বিলটির মূলনীতি নিয়ে আলোচন] হওয়ার পর বিলটিকে অপর কক্ষে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অপর কক্ষেও বিলটিকে নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পাঁস 
হতে হয়। তবে এই প্রসংগে উল্লেখযোগা ষে বিধানপরিষর্দ বিধানসভার মত 
অনুরূপভাবে বিলটিকে গ্রহণ না করে যর্দি সেটিকে অগ্রাহ করে বা সেটিকে 
পাবার পর তিন মাসের বেশী সময় কাটিয়ে দেয় অঞ্ষ। এমন কোন 
সংশোধনী প্রস্তাব পাস করে যাতে বিধানসভ]1 সম্মত নয় তাহলে বিধানসভ। 
পুনরায় সেটিকে মূল অথবা সংশোধিত আকারে পাস করতে পারে। 
এইভাবে পাস হওয়ার পর বিলটিকে পুনরায় বিধাঁনপরিষদে পাঠিয়ে দেওয়! 


১৪৩ ভারতের সংবিধান 


হয়। এবার যদি বিলটি পুনরায় বিধাঁনপরিষদ কর্তৃক অগ্রাহা হয় অথব! 
বিধানসভার মত এর বিকদ্ধে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাস করে অথবা কোন 
কিছু ন| কবে এক মামের বেশী সময় কাটিয়ে দেয় তাহলে বিলটি বিধানসভ। 
কর্তৃক দ্বিতীয়বার যেভাবে পাপ হয়েছে সেইভাবে আইনসভার উক্ত কক্ষ 
কর্তৃক পাস হয়েছে বলে ধবে নেওয়া হবে। 

উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হওয়া পর বিললটিকে রাজ্যপালের সম্মতির স্বন্ত 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাঁজ্যপালের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন বিল আইমে 
পরিণত হতে পারে না। বাজ্যপাল বিষয়টিকে (১) সম্মতি দিতে পারেন 
€২) না দিতে পারেন অথব1 (৩) পুনধিবেচনার জন্ভত আইনসভার কাছে 
পাঠিয়ে দ্রিতে পাবেন অথব| (৪) বাষ্রপতির সম্মতির জন্ত মংরক্ষিত করতে 
পাবেন। কোন সাধারণ বিল যদি রাজ্যপাল আইনসভায় পুনবিবেচনার 
জন্য ফেরত পাঠান এবং সেটি পুনরায় যর্দি আইনসভায় পাস হয় তাহলে 
তিনি তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাঁকবেন। কোন বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির 
জন্য সংরক্ষিত হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি না পেলে সেটি আইনে পরিণত হবে না। 


অশ্ন্নৎভ্রণত্জ লিজ্ল সা কল্রাল্র সল্ধভি এ সল্পকাল্রেন্র 
আন-ন্যলেল্র ভপ্পল্প ল্লাভ্কয আইন্মসভ্ভাক্স নিজন্তর। £ 

অর্থ সংক্রান্ত বিল রাজাপালের অন্ুমোঁদন ব্যতিরেকে বিধানসভায় 
উত্থাপন করা যায় না। তাই মন্ত্রীপরিষদই এই ব্যাপারে একচেটিয়। ক্ষমতা 
ভোগ করে। কোন বিল অর্থ সংক্রান্ত বিল কিন! সেটি বিচার করার চুড়ান্ত 
ক্ষমতা বিধানসভার স্পীকারের। তাছাড়া, অর্থ সংক্রান্ত বিল বিধানপরিষদে 
উত্থাপন করা যাঁয় না। এই বিল বিধাঁনসভাতেই উত্থাপন করতে হয়। 

প্রত্যেক আথিক বৎসরের গ্রারভ্ে রাঁজাপাঁল একটি আয় বায়ের 
আন্থমানিক হিসাব ( ঞ010119] 908170181 36806171010 ) পেশ করান। 
রাজ্যপালের নামে মর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেন । বাজেটের মধ্যে কতকগুলি 
খরচ আছে যেগুলি বিধানসভার ভোটের উপর নির্ভর করে মা। এগুলিকে 
10500160155 ০7818600016 ০0901108660 0100 0£ 016 8212 
বলা হয়। রাজ্যঘালের বেতন ও ভাতা, বিধাননভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের 
বেতন ও ভাতা, বিধানপরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা, 
হাইকোর্ট ও পাবলিক সারভিস কমিশনের সাদন্তদের বেতন ও ভাতা, 


অংগরাজ্যের আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থা ১৪১ 


রাজাসরকারের খণ বাবদ হুদ ইত্যার্দি এই খরচের অস্তর্গত। বিধানসভা এই 
খুরচগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে তবে ভোট দিতে পারে ন। বাকী 
সমস্ত খরচ] বিধানসভার ভোটের উপরই নির্ভরশীল । বিধানসভায় মঞ্ধুর 
হওয়ার পর সেটি বিধানপরিষদের মতামতের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া! হয়। 
বিধানপরিষদকে এক্ষেত্রে তার মতামত ১৪ দিনের মধ্যে জানাতে হবে। 
১৪ দিনের মধ্যে না জানালে বিলটি উভয় সভ1 কর্তৃক পাস হয়েছে বলে ধরে 
নেওয়া হবে। তাছাড়া, বিধানপরিষদ উক্ত সময়ের মধ্যে যে মতামত জ্ঞাপন 
করে বিধানসভা ত গ্রহণ করতেও বাঁধা নয়। বিধানসভ। বিধানপরিষদ্দের 
সংশোধন বা স্থপারিশ অগ্রাহা করে মূল আকারে বিলটিকে পাঁস করতে পারে। 
ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর হওয়ার পর সেগুলিকে একটি বিলের আকারে বিধিবদ্ধ করা 
হয়। এই বিলটিকে 4£৯10010011901017 311] বলা হয় | &1001010701801017 1311] 
আঙ্গষ্ঠানিক ভাবে আইনে রূপাস্তরিত হওয়ার পর একজ্রীভৃত তহবিল থেকে 
তার বিধান অনুসারে বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় কর] যেতে পারে । 

এখানে দেখা গেল ঘে আয়-ব্যয়ের ব্যাপাবে বিধানমভাই সমস্ত ক্ষমতার 
অধিকারী, বিধানপরিষদ্ের এক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা নেই । তবে এই প্রসংগে 
উল্লেখযোগ্য যে, আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে বিধাঁনসভাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আজকাল 
নিছক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে । রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্তবের সংগে সংগে 
আইনসভার সদশ্তেরা তাদের দলের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রীমগ্ুলীর নির্দেশেই 
পরিচালিত হন। অর্থ-সংক্রাস্ত বিল উত্থাপনের ব্যাপারে রাঁজ্যপালের অনুমতি 
প্রয়োজন হওয়ায় মন্ত্রীসভার সর্দস্তেরাই এই ব্যাপারে একচেটিয়া! অধিকার 
ভোগ করেন। অর্থ সংক্রান্ত কোন বিল আটক করা মন্ত্ীমগ্ডলীর বিরুদ্ধে 
অনাস্থ। প্রকাঁশেরই নামান্তর মাত্র । সংখ্যাগরিঠ দল অত্যন্ত স্বাভাবিক 
কারণেই এই পন্থা অন্থসরণ করেন ন। | বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রথা গডে উঠলেও 
সংবিধানের নিয়মের দিক থেকে আয়-ব্যয়ের উপরে বিধানসভার নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা স্থম্প্ট। বাস্তব দ্দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে অর্থ সংক্রান্ত 
বিল অথবা বাজেট একবারে নাকচ না করলেও বিধাননভার সদস্তেরা সাধারণ 
ভাবে আয়-ব্যয়ের সমালোচনা করে থাকেন। তাছাড়া, বিধানসভার ব্যয় 
সংক্রান্ত কমিটির রিপো্টও বিধানসভার বিবেচনার্ঘে ত1 অধিবেশনে উপস্থাপিত 
করতে হয়। এই সমস্ত কারণে বিধাঁনপভার সংবিধানগত শনিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র 
শু অনুষ্ঠান বঙ্লে মনে করলে ভূল করা হবে। 


১৪২ ভারতের সংবিধান 


হাইক্কো্ড (718 0০8: ) £ 

সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদ অন্ুমারে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি করে 
হাইকোর্ট (7181) 0০৮) থাকবে । প্রত্যেক হাইকোর্টের একজন প্রধান 
বিচারপতি ( 01166 79501০০ ) থাকবেন । এদের সংখ্যা সময় সময় রাষ্্পতি 
কর্তৃক নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। 
এই নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজাপাঁল, 
ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রধান 
বিচারপতির সংগে পরামর্শ করবেন । হাইকোর্টের বিচারপতি ৬০ বৎসর 
বয়স পর্বস্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন । সংবিধানের ১২৪ অন্চ্ছেদের (৪) ধারায় 
স্থগ্রীমকোর্টের বিচাবপতিদের যেভাবে অপসারিত করা হবে বলে বর্ণন1 করা 
হয়েছে, হইকোর্টের বিচারপতিরাঁও সেইভাবে অপসারিত হবেন। এই 
অন্থচ্ছে্দ অনুসারে স্ুৃপ্ীমকোর্টের বিচারপতিদের অসদ্দাচরণ (00131001)9%1001) 
এবং অকর্মণাতাঁর (100990105 ) জন্য পার্লামেন্ট এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যে 
রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন (৪1655 ) জানালে তার আদেশক্রমে সুপ্রীম 
কোর্টের বিচারপতিদের অপসারিত করা যেতে পারে। হাইকোর্টের 
বিচারপতিদের অপদারণের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য । 

কোন ব্যক্তিকে হাইকোর্টের বিচারপতি হতে হলে তাঁকে ভারতের 
নাগরিক হতে হবে এবং ভারতের কোন নিম্ন আদালতে অনস্তঃ দশ 
বংসরকাঁল বিচারক হিসেবে কাঁজ করতে হবে অথব1 অন্ততঃ দশ বৎসরকাল 
কোন হাইকোঁটে আডভোকেট (৪৫৮০০৪৪ ) হিসেবে কাঁজ করতে হবে। 

প্রত্যেক রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার চুড়ান্ত আপীল আদালত 
হচ্ছে হাইকোর্ট । কলকাতা, বোশ্বাই এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের মূল (011617081) 
বিভাগও আছে । এই বিভাগের প্রত্তোক হাইকোর্টের সংশ্লিই এলাকার অগ্তান্ত 
বিচারালয় এবং ট্রাইবুন্তালগুলিকে পরিচালনা ও নির্দেশ দেবার ক্ষমতা আছে। 
২২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছের্দে বধিত মৌলিক 
অধিকারগুলির প্রয়োগ ( ০5£0:0210701)0 ) করার জন্য অথবা অন্যান্ত সংশ্লিষ্ট 
উদ্দেশে হেভিয়ামৎ (7127625 00715 )১ ম্যানভামাঁস (2121792277%5 ), 
কুয়োওরাণ্টে। (0%০৮4772110)) সারটিওরি (097০7) প্রভৃতি আদেশনাম। 
জারী করার অধিকারও থাঁকবে। ২২৮ অনুচ্ছেদ অন্থসারে হাইকোর্ট যদি 
মনে করেন যে নিম্নতন কোরে বিচাঁরকালীন কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা 


নিষোগ ও অপসারণ 


ংগরাঁজ্যের আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থা ১৪৩ 


সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে সেই মামলাকে উক্ত কোট থেকে 
তুলে এনে নিজে বিচার করতে পারে । 


জন্ঠান্য নিলি আ্গীলভ (9079010117866 00015 ) 

অন্যান্য নিম্ন আদ্দালতগুলিকে ছু'ভাগে দেখান যেতে পারে £ (১) দেওয়ানী 
আর্দালত (0111 00065) এবং ফৌজদারী আদালত (01105109] 000165)। 
গ্রামের পঞ্চায়েতী আদালত নিয়তন কোর্ট। বর্তমানে পঞ্চায়েত প্রথায় 
অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে ন্যাঁয়-পঞ্চায়েত গঠন করা ও 
পরিচালনা কর1। বর্তমানে সমন্ত অঞ্চল-পঞ্চায়েতকে অবশ্য এই ক্ষমতা দেওয়া 
হয় নি। ন্তায়-পঞ্চায়েতগুলি ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার 
বিচার করতে পারে। দেওয়ানী মামলার পঞ্চায়েতী আদালতের উর্ধ্বতন 
আদালত হচ্ছে মুনসেফের আদালত । মুনসেফী আদালত ছুই এবং ক্ষেত্র- 
বিশেষে তিন হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তিরাববাদ সংক্রান্ত মামলার বিচার 
করতে পারে। প্রত্যেক জেলার সদর, মহকুমা ও চৌকীতে মুনসেফী আদালত 
আছে। মুনসেফী আদালতের রায়ের বিকদ্ধে সব-জজের ( 5৮-]5৭8০ ) 
আদালতে আপীল করা চলে। সব-জজ এবং আডিশনাল জজেদের আগীল 
সংক্রান্ত ভিন্ন মূল মাঁমলাঁর বিচারের ক্ষমতাও আঁছে। ছোট ছোট মামলার 
বিচারের জগ্ভত কলকাতা মাদ্রাজ ও বোদ্বাই সহরে ছোট আদালত ( 9791] 
০805০ 00081) আছে। 

গ্রামা এলাকায় ছোট ছোট ফৌজদারী মামল! বিচারের ক্ষমতা ন্যাঁয়- 
পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত হয়েছে । বড় ধরনের ফৌজদারী মামলার বিচার 
জেলার সদর অথবা মহকুমাঁয় অবস্থিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হয়। 
ম্যাঁজিফ্টেটদের ক্ষমতা অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়__এই তিন শ্রেণীতে 
ভাগ কর! হয়। মাঁজিস্ট্েটেব আদালত গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলিকে 
দায়রা জজের (96551015 01106 ) আদালতে লোপর্দ করেন। গুরুতর 
মামলার ক্ষেত্রে প্রথমে দায়রা জজের কোর্টেও আবেদন করা চলে । ফৌজদারী 
মামলায় দায়র। ব। জেলাজজ অপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলে তার জন্য 
হাইকোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। খুন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি গুরুতর 
মামলার বিচারের ক্ষেত্রে দরায়রধ জজকে সাহায্য করার জন্য জুরীর সাহায্য 
গ্রহণ কর! হয়। কলকাতার মত বড় বড় সহরে ফোৌজদারাঁ মামলার বিচারের 
জন্ত প্রেলিডেন্দী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে.। 


১৪৪ ভারতের সংবিধান 


ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার জন্য জেলার সর্বোচ্চ আদালত হচ্ছে জেল! 
জজের আদাঁলত। তিনি সব জজদেব সাহায্যে দেওয়ানী সংক্রান্ত বিচার 
পবিচাঁলনা করেন। সম্পত্তির মূল্য অন্তসাবে প্রথমেই জেলাজজের আদালতে 
বিচার কবা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে মুনসেফী আদালতের রাষের বিরুদ্ধেও জেল 
জজেব আদালতে আপীল কব। চলে । জেলাজজ ফৌজদাঁবী মামলা দারা জজ 
হিসেবেও কাজ করতে পারেন । সহকারী দাযর৷ জজদের সাহাষ্যে জেলাজজ 
মাঁজিস্ট্রেটদের আদালত থেকে প্রেরিত মামলার বিচার করতে পারেন। 


স্পীসম্মভিভ্াালগ শুনে ল্বিলালন্িভ্ভাঙ্গেল্র গ্ুএকীক লি 


€ 56198196107) 01 000101975 11017 [য60066৮০ ) ? 


শাসনবিভাগ থেক্সে বিচারবিভাগেব পথকীকরণ গণতন্ত্র তথা নাগরিক 
অধিকারের অন্যতম রক্ষাঁকবচ বলে বিবেচিত হয়। আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র 
পরিচালনাঁর নির্দেশাতআ্ক নীতির অন্তর্ণত ৫০ অনুচ্ছেদে শাসনবিভাগ থেকে 
বিচারবিভাগেব পৃথকীকবণেব প্রচেষ্টার কথা বলা হযেছে । এই পৃথকীকরণ 
সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও, কোন কোন রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই মর্মে কাজ শুরু 
হযেছে। মাদ্রাজ রাজ্য ম্যাজিস্ট্রেটদেব বিচার ও শাসন সংক্রান্ত কাজ পৃথক করা 
হযেছে । বিচার সংক্রান্ত কাঁজেব জন্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের আইনজ্ঞ হতে হয় এবং 
তাদের হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হযেছে । শাসন সংক্রান্ত ম্যাজিষ্্রেটদের 
রাজ্যসরকাঁরের অধীনে বাখা হয়েছে । তাছাভ! অন্ধ প্রদেশ, গুজরাট, কেরালা) 
মহারাষ্ট্র এবং মহীশৃবেও এই পৃথকীকরণের কাজ এগিযে চলেছে । 


০কুভ্রম্পান্িিভ জনগন (0010191617160119 ) 2 


রাঁজ্য পুনর্গঠন কমিটির স্বপাবিশ অনুসারে মূল অংগরাজ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ 
তুলে দিয়ে পাপামেণ্ট ১৯৫৬ সালে যে আইন [1772 ০০754551505 (5০৮00 
/৯00010010610) 4১০] পাস করে, তার ফলে এগুলির ছুটি শ্রেণীকরণ হয় £ 
যথা, রাজ্য ( 9696০ ) এবং কেন্দ্রশামিত অঞ্চল (0101) 21701601155) | 

বর্তমানে সংবিধানের প্রথম তালিকায নয়টি কেন্দ্রশাসিত (01010. 
[6011001165 ) অঞ্চলের উল্লেখ আছে। এগুলি হচ্ছেঃ (১) দিল্লী, 
(২) হিমাচল প্রদেশ, (৩) মণিপুর, (৪) জিপুরা, (৫) আন্দামান নিকোবর 
ত্বীপপুঞপ্ত ৬) লাকীত্বীপ, মিনিকয় এবং আমিনির্দিপি ্বীপপুঞ্ক, (৭) দারা 
এবং নগর হাভেলি, (৮) গোয়া, দমন, দিউ এবং (৯) পগ্িচেরী। 


অংগরাজ্ের আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থ। ১৪৫ 


সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, এই অঞ্চলগুলির শাসনব্যবস্থা 
রাষ্ট্রপতি তার নিষুক্ত শাসনকর্তার মাধ্যমে পরিচালিত করবেন (9৪৮০ 
85 0019611552৩ [৫0৬1060 17095 78111900216 05 19৬১ ০৬1:% 
10101 1210116015 510911 06০ 980100117150210 05 60০ 11655106100 
৪0085১ 00 5001. 2য02100১ 85 102 00117155909 01)109021 20 
8,000118190:2,601 €0 0০ 900011060 05 17110 103 501) 09515188010) 
85 1) 108 91১০০165. )1 এই অন্ুচ্ছেদ্দের পরের ধারায় বল হয়েছে যে 
রাষ্পতি কোন পার্থবত1 রাজ্যের রাঁজ্যপালকেও এই উদ্দেশ্তে নিয়োগ করতে 
পারেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি তার মন্ত্রীসভা ব্যতিরেকে কাঁজ করবেন। 


২৩৯এ অনুচ্ছেদে পার্লামেন্ট হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, গোয়া, 
দমন, দ্রিউ ও পণ্ডিচেরীর জন্ত আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্তটে নির্বাচিত অথবা 
আংশিক ভাবে মনোনীত এবং আংশিক ভাবে নির্বাচিত সংস্থা স্ষ্টি করতে 
পারেন। তাছাড়া, এই অনুচ্ছেদে পার্লামেণ্টকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্তু 
মন্ত্রীপরিষদ অথবা আইনসভা এবং মন্ত্রীপরিষদ-_-এই উভয় প্রকার সংস্থাকেও 
স্টিকরার ক্ষমতা দেওয়! হয়েছে । ১৯৬২ সালের সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী 
আইনের [00%555507 (70010501000, 40001801061) ) 4১০০ 1962 ] 
দ্বার1 উক্ত অংশটুকু সংযোজিত হয়েছে। 


লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, চতুর্দশ সংশোধনী আইনের দ্বারা দিল্লীর জন্য 
কোন স্বতন্ত্র আইন সভা গঠন কর! হয়নি। পুর্বে ১৯৫৬ সালের একটি আইনের 
দ্বার হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং ত্রিপুরার জন্ত একটি করে 671169119] 
0০1০1] ছিল। প্রাপ্তবয়ক্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই [20160115] 
0০901০1]গুলির নির্বাচন হত । 67116010151 0০0950011-এর সদস্যর তাদের 
মধ্য থেকে একজন সভাপতি ( 00179100081) ) এবং সহ-সভাপতি ( ৬:০৪- 
05910001) ) নিযুক্ত করতে পারত । প্রত্যেক 72171691191 0০9815০11-এর 
£.010017150:8601 কর্তৃক একজন প্রধান কার্ধনির্বাহক (0015166 [:২5০001%6 
97০৪: ) নিয়োগের ব্যবস্থা কর] হয়। তিনিই পর্দাধিকার বলে 
উক্ত 72111091191 0001)011-এর সম্পাদক (52555) 160016010181 
0০8:,০11-এর কাজ ছিল অনেকটা আজকের দিনের ও্জলাবোর্ডের মত। 
রাস্তাথাট নির্যাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, যানবাহন পরিচালন] করা, স্কুল, 
হাসপাতাল, ওঁষধধ বিতরণ কেন্ত্রঃ বাজার, মেলা, খোয়াড়, বিশ্রামাগার, জল 

ডা, সংং--৯ 


১৪৬ ভারতের সংবিধান 


সরবরাহ, বাধ প্রভৃতির নির্মীণ কর ও পরিচালন কর। এর অন্তান্ত কর্তব্যগুলির 
অন্যতম । এই সমস্ত কাজের জন্য) 75171607018] 0০015০11গুলিকে প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল । 

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রশামিত অঞ্চলের জন্য একজন শাক থাকবেন । 
[57160015]  0০0১০11-এর সভাপতি এই সংস্থার অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহ 
তাকে জ্ঞাত করাবেন। তিনি এই সভায় যোঁগ দিতে পারেন এবং প্রয়োজন 
বোধে এদের প্রস্তাবকে নাকচ করে আদেশ জারী করতে পারেন । 

২৪০ অন্থুচ্ছেদ অনুসারে (১) আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্ত (২) লাক্কা দ্বীপ, 
মিনিকয় এবং আমিনিদিবি দ্বীপপুঞ্জ (৩) দাদ্রা এবং নগর হাঁভেলী (৪) 
গোয়া, দমন, দিউ এবং €) পণ্ডিচেরীর শাস্তি, উন্নতি এবং উত্তম শামনব্যবস্থার 
জন্য রাষ্ট্রপতি নিয়ম ততরী করতে পারেন। অবশ্য ২৩৯এ অনুচ্ছেদ অনুসারে 
গোয়া, দমন, দ্দিউ এবং পণ্ডিচেরীর জন্ত কোঁন আইনসভা স্থ্টি হলে রাষ্ট্রপতি 
এই অঞ্চলগুলির জন্য পূর্বোক্ত উদ্দেস্টে কোন নিয়ম স্ষ্টি করবেন না । 


তকনসু ও কাশী লাভ (7075 90865 ০0£ 08150908700 
891)1701 ) 5 

জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান আলোচনা করতে হলে তার এতিহাদিক 
পটভূমিকাটি আমাদের একটু আলোচন। কর! দরকার । 

১৯৪- সালের ১৫ই আগন্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভ করার সময় জন্মু ও 
কাশ্ীর ভারতে যোগদান করেনি । এই সময়ের পর এক উপঙ্জাতীয় 
টসম্তদল পাকিস্তানের সাহাঁধ্য পেয়ে কাশ্ীর আক্রমণ করে এবং এই 
রাজ্যের বেশ কিছু অংশ দখল করে নেয়। এই সৈন্ত্ল যখন শ্রীনগরের 
কাছাকাছি এগিয়ে আসে তখন কাশ্মীর সরকার অনন্টোপায় হয়ে ভারতের 
কাঁছে সাহাযোর জন্য আবেদন জানায় এবং ভারতীয় সৈম্তর্দল এই আক্রমণকারী 
সৈম্তদলকে বেশ কিছু দূর হটিয়ে দেয়। এই সময় কাশ্মীর সরকাঁর ভারত 
সরকারের সাথে একটি চুক্তিপত্র ( [10500102100 45050255101) ) আবদ্ধ হয়। 
এই চুক্তির শর্ত অন্সারে কাশ্শীরের দেঁশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার এবং 
যোগাযোগ ব্যবস্থা! ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। ভারত সরকার এই 
সময় পাকিস্থানের কাশ্মীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বস্তি 
পরিষদে আবেদন জানায় । ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের 
নতুন সংবিধান চালু হয়। এই সংবিধানে জন্ম ও কাশ্মীরকে ভারতের অংগ 


অংগরাজ্যের আইনসভ]1 এবং বিচার ব্যবস্থ। ১৪৭ 


রাজ্যের মধ্যে গণ্য কর৷ হলেও কাশ্মীরের জটিল এবং অনিশ্চিত রাজনৈতিক 
অবস্থার জন্থা তাকে অন্যান্ত রাজ্যের চাইতে পৃথক স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য 
সংবিধানের প্রথম অহ্চ্ছেদে বণিত প্রথম তালিকায় ভারতের অন্যান্ত রাজ্যের 
সংগে জম্মু ও কাশ্মীর স্থান পেয়েছে । তাছাড়া, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদে জন্মু 
ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে অইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত বিধানাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং 
এগুলি জন্মু এবং কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে ঘোষণ। কর। হয়েছে । 

সংবিধানের বিধান অনুসারে জন্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান রচনার জন্য 
একটি নির্বাচনের অনুষ্ঠান হয় এবং ১৯৫১ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে এই 
গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই পরিষদ জদ্মু ও কাশ্মীরের জন্য 
একটি পৃথক পতাকা গ্রহণ করে কিন্ত এর অন্তান্ত আলোচ্য বিষয়বন্ত নিয়ে 
ভারতের সংগে মতছৈধ উপস্থিত হওয়ায় ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে শেখ 
আবছুল্লার নেতৃত্বে একটি কাশ্শীর প্রতিনিধি দলের সংগে ভারত সরকারের 
প্রতিনিধিদের একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি ভারতের পার্লামেন্ট ও কাশ্মীর 
গণপরিষদ কর্তৃক সমধিত হয় এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৯৫৪ সালের মে মাসে 
একটি আদেশ জারী করেন। এটিকে 0054%5017 (2১010115800 0০ 
18100100200. [951)7017 ) ০7227 1954 বলা হয়। এই আদেশের 
বলে আমাদের সংবিধানের কোন্‌ কোন্‌ অংশটুকু জন্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হবে বা কি কি ব্যতিক্রম থাকবে তার উল্লেখ করা হয়। ইতিমধ্যে 
জম্মু ও কাশ্মীর তার সংবিধান তৈরী করে এবং ১৯৫৭ সালের ২৬শে জান্য়ারী 
তারিখ থেকে তা৷ চালু হয়। 


এই সংবিধানের ৩ ধারায় জন্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছে্চ অংশ 
বলে ঘোষণ। করা হয়েছে (71)০ 50966 0: 7 91221700 2100. 159,510011 15 
8100 510211 ০6 210 10668191 0816 01 006 [00101 01 11117 )1 জন্ম 
ও কাশ্মীরের অধিবাসীদের ভারতের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 
এই রাজ্যের প্রধানকে সদর-ই-রিয়াসৎ বলে ঘোষণ। কর] হয়েছে । তিনি 
এই অধিকার বলে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীর্কুত হবেন। এই রাজ্যের একটি 
মন্ত্রীপরিষদ্দ থাকবে এবং তার। যৌথভাবে আইন সভার কাছে দায়ী থাকবে। 
আইন সভার সদস্যর! প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাঁরের ভিত্তিতে 'নর্বাচিত হবেন। 
মোটামুটি এই বিধানগুলি ছাঁড়া৷ এই সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক অধিকার 
এবং রাজ্য পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিও স্থান পেয়েছে । 





এ০্কলািতস্প আম্রভাহল 


কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যের সম্পর্ক 
( হ২০196101) 106565৮261) 186 0010101) 2150. 619০ 92629 ) 


জইইস্ব-ও্রপজ্ঞম্ন সহক্রাজ্ঞ সম্পক্ক (15615186156 161900105 
০০65 9০12 61০ [00010708100 06 968029 ) £ 


যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমত] বণ্টনের ক্ষেত্রে আমরা প্রধানতঃ ছুটি নীতি অন্থস্থত হতে 
দেখতে পাঁই। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতাগুলি উল্লেখ করে 
সংশ্রিষ্ট অংগরাষ্রগুলির ক্ষমতা অন্ুন্েখিত অবস্থায় থাকতে পারে । মাফিন 
যুক্তরা্ী এবং অষ্ট্রেলিয়ায় এই নীতি অন্ুন্থত হয়। অপরপক্ষে অংগরা্রগুলির 
ক্ষমতাগুলি উল্লেখ করে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলি অনুলেখিত অবস্থায় 
রাখা যেতে পারে । কেবল কানাভাঁয় এই দ্বিতীয় নীতিটি অন্ুস্থত হয়। 

ভারতের ক্ষেজ্ে একটি পৃথক নীতি অনুষ্থত হয়েছে । ক্ষমত] বন্টনের 
জন্য এখাঁনে তিনটি তালিকা আছে ; যথা--কেন্দ্রীয় তাঁলিক] (0070107) 1,150), 
রাজ্যের তালিকা (5686০ 1,156) এবং যুগ্ম তালিক। ( 00150781151050 15156 )। 
কেন্দ্রীয় আইনসভ। কেন্দ্রীয় তালিকা বা 00107) [.150-এর অস্তভূক্তি বিষয়- 
গুলির উপর আইন প্রণয়ন করবে, রাজ্য আইনসভাগুলি রাজ্যতালিক] বা 
50865 [.456-এর অন্তভূক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করবে আর 
কেন্দ্রীয় এবং রাঁজ্য-_-এই উভয় আইনসভাই যুগ্ম-তালিক বা 00708020) 
[.$5.-এর অন্তভূক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করবে । 

এই তিনটি তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলি বিস্তৃত আকারে লিপিবদ্ধ 
হয়েছে । কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা শুধুমাত্র এই তালিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
কর] হয়নি । এ তিনটি তালিকায় উল্লিখিত হয়নি এমন কোন বিষয়ের উপর 
আইন প্রণয়ন করতে হলে কেন্দ্রীয় আইনসভার তার উপর আইন-প্রণয়নের 
অধিকার থাকবে । পার্লামেপ্ট এবং রাজ্য আইনসভার আইনের মধ্যে কোন 
অসংগতি থাকলে" রাঁজ্যর আইনের অসংগতিপুর্ণ অংশটুকু বাতিল হয়ে 
কেন্দ্রের আইনটিই বলবৎ হবে। ২৪৯ অনুচ্ছেদে অনুসারে যদি রাজ্য 
সভা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক উপস্থিত সদগ্তের ভোটে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ 


কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যের সম্পক ১৪৯ 


করে যে জাতীয় স্বার্থে পার্প।মেন্ট রাজ্যতালিতার অন্ততুক্ত কোন এক 
বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করুক, তাহলে পার্লামেন্ট তার উপর আইন 
প্রণয়ন করতে পারবে । এই প্রস্তাব প্রথমে এক বতৎ্মর কাঁল বলবৎ থাঁকবে 
এবং পরে এর কার্ধকাল আরও এক বছরের জন্য বাঁড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। 
এই প্রস্তাব অনুসারে প্রণীত আইন প্রস্তাবের কার্কাল গত হওয়ার পর 
ছ"মাস পর্ষস্ত বলবৎ থাকবে । 


২৫২ অনুচ্ছেদ অনুসারে ছুই বা ততোধিক আইনসভার সমস্ত কক্ষ যদি 
তাদের এক্িয়ারতৃক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের জন্য পার্লামেন্টকে অন্থরোধ 
করে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে উক্ত রাঁজ্যগুলির জন্য সেই বিষয়ে পার্লাম্ণ্টে 
আইন প্রণয়ন করতে পাবে। পরে প্রস্তাব গ্রহণ করে অন্ত যে কোন রাজ্য 
এই আইন গ্রহণ করতে পারে । এই ধরনের আইন কেবলমাত্র পার্লামেন্টের 
দ্বারাই সংশোধিত ব! প্রত্যাহ্ৃত হতে পারে । 


সংবিধানের দশম অধ্যায়ে বণিত বিধান অন্থুসারে জরুরী অবস্থাকালীন 
পার্লামেন্ট ২৫০ অনুচ্ছেদ অনুসারে সারা ভারত অথব1 তার যে কোন 
অংশের -জন্ত রাজ্যতালিকার অস্ততূক্ত বিষয়গুলির উপরও আইন তৈরী 
করতে পারে। 


২৫৩ অনুচ্ছেদ অন্্‌সারে কোন আস্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তিকে কার্ধকরী 
করার জন্য পার্ামেপ্ট যে কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে । 


বইউইন্ন প্রপঅন্লেল্র ল্ষমভা ণ্টনন (10156098607) ০: 
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ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৬ অনুচ্ছেদে তিনটি তালিকার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে । এগুলি হচ্ছে £ (১) কেন্দ্রীয় তালিকা (07010071150) (২) রাজ্য 
তালিকা (596০ [.450) এবং যুগ্ম তালিকা (00200011200 [150 )। 
কেন্দ্রীয় তালিকার ( [01107 [456 ) অন্ততুক্তি বিষয়গুলির উপর আইন 
প্রণয়ন করবে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট । রাঁজ্য তালিকার ,(9515 1150), 
অস্ততুক্তি বিষয়গুলির উপর আইন তৈরী করবে রাজ্যের, আইনসভা এবং 
যুগ্ম তালিকার অস্ততূক্ত বিষয়গুলির উপরে আইন তৈরী করবে কেন্ত্রীয 
ও রাজ্যের উভয় আইনসভা । এই তালিকা তিনটি সংবিধানের সপ্তম 


১৫০ ভারতের সংবিধান 


তালিকায় (9০০70) 9০1)০0016 ) বধিত হয়েছে । কেন্দ্রীয় তাঁলিকাঁর 
অস্ততূক্ত বিষয় মোট ৯৭টি। এগুলির মধ্যে দেশরক্ষা, 
নৌ-সৈন্ত ও বিমানবাহিনী, বৈদেশিক সম্পর্ক, ইউ. 
এন. ও, যুদ্ধ ও শান্তি, 'রেলপথ, ভাঁক ও তার, মুদ্রা, বিদেশী খণ, ভারতের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, আত্তর্জাস্তিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, আস্তরাজ্য গমনাগমন 
(11/06:-90865 10012056017), আয়কর, কর্পোরেশন ট্যাক্স, সম্পত্তি কর 
(7596 চে), উত্তরাধিকার কর !(71080655 1 15509০6 0: 
90050955100 ০ 0:06: ), সংবাদপত্রের উপর কর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


কেন্দ্রীয় তালিক৷ 


রাজ্যতালিকাঁর অস্ততভূক্ত বিষয় ৬৬টি । এদের মধ্যে শাস্তি-শৃংখলা 
(59116 0:61), পুলিস, স্থপ্রীম কোর্ট ও হাইকো ছাড় বিচার ব্যবস্থা, 
জেলখানা, স্থানীয় স্বায়ত্রশাসন ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, 
কেন্দ্রীয় তালিকার অন্ততভূক্তি ছাড়া অন্তান্ত যোগাঁযোগ 
ব্যবস্থা, খোয়াঁড়, বন, মৎস, ওজন ও মাপ, সরাইখানা, রাজ্য সরকারের গৃহ ও 
গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়, ভূমি রাঁজন্ব, কৃষি, বিক্রয়কর, জীবিকা, ব্যবসা ও 
বৃত্তির উপর কর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 


রাজ্য তালিকা 


যুগ্ম তালিকার অন্ততুক্তি বিষয় হচ্ছে ৪৭টি। এগুলির মধ্যে ফৌজদারী 
আইন (05100109]1  [,2), ফৌজদারী আইনের 
পদ্ধতি ( 00010010791 701০9০০016০ ), বিবাহ ও বিবাহ- 
বিচ্ছেদে সংক্রান্ত আইন, আইন ও চিকিৎসা সংক্রাস্ত বৃত্তি, গুরুত্বপুর্ণ 
পরিসংখ্যা ( ৬10] 905090০5 ), কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে বাবসা বাণিজ্য 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিজলী, সংবাদপত্র, বই ও প্রেস, স্ট্যাম্প ডিউটি (56917 
0965 ), সম্পত্তির অধিকার ও গ্রহণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


যুগ্ন তালিকা! 


এস্শাস্লম্ন-সহক্কাজ্ঞ স্পিন (480101101505055 86181610105 ) 2 

যুক্তরাস্তবীয় শাসনব্যবস্থা! বলতে এক রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ছুটি পৃথক 
শ্রেণীর সরকারের অস্তিত্বকে বুঝায়। ছুটি পৃথক শ্রেণীর সরকারের মধ্যে 
শুধুমাত্র ক্ষমতা বণ্টনের দ্বারাই এই শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে তা নয়, 
কেন্দ্রও সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলির মধ্যে সুষ্ঠ প্রশাসনিক সম্পর্কের উপরেও এর 
উৎকর্ষতা অনেকাংশে নির্ভরশীল । 


কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যের সম্পর্ক ১৫১ 


যুক্তরা্্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের আইনগুলিকে প্রয়োগ করার 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অঙ্থহুত হয়। মাফিন যুক্তরাষ্ কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব 
প্রশাসনিক মংগঠনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনগুলিকে চালু করে। ওয়েমার 
সংবিধানের আমলে সংশ্রিষ্ট অংগরাষ্ট্রগুলির প্রশ।সনিক সংবিধানের সাহায্যেই 
কেন্দ্রীয় আইনসভা, অর্থাৎ রীচের (7২610% )-এর আইনগুলি চালু করা হত। 
ভারতের ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার ব্যবস্থাই প্রবর্তন করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় 
আইনসভার আইনগুলিকে বিভিন্ন রাঁজ্যে চালু করার জন্য কেন্দ্রের নিজস্ব 
সংগঠন যেমন আছে, বিভিন্ন অংগরাঁজোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহাঘ্যে কেন্দ্রীয় 
আইনকে বলবৎ কপার ব্যবস্থাও তেমনি আছে । 

কেন্দ্রের প্রশাসনিক ক্ষমত] কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র- 
গুলির মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। তাছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে যুগ তালিকার অন্তূ্ 
বিষয়গুলির মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিস্তৃত হতে পারে । 
জরুরী অবস্থা! ঘোষিত হলে কেন্জের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অংগরাঁজোর প্রশাসনিক 
বাবস্থাকে কিভাবে সেখানকার শাঁসনবাবস্থা পরিচালিত হবে সে সথন্ধে যে 
কোন বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারে। 

সংবিধানের ২৫৬ অন্চ্ছে্দ অনুসারে প্রত্যেক অংগরাঙ্গোর প্রশাননিক 
ব্যবস্থা এমনভাবে চালু হবে যাঁতে তার] পাগামেন্ট প্রণীত আইনগুলির 
অন্থুবর্তী হয় এবং এই উদ্দেশ্টে কেন্দ্রীয় শাঁপনদ্পুর সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলিকে 
ভারত সরকারের বিবেচনা মত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে । অন্যভাবে 
বল যেতে পারে যে, প্রত্যেক অংগরাঁজ্যের কর্তব্য হবে তার প্রশাননিক 
বাবস্থাকে এমন ভাবে পরিচালিত কর যাতে নাকি কেন্দ্রীয় আইনসভার 
প্রণীত আইনগুলিকে চালু করা সম্ভব হয় এবং এতদুদ্দেশ্টে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক 
দপ্তর অংগরাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দ্দিতে পারবে । যখনই কেন্দ্রীয় 
আইনসভ। কোন আইন প্রণয়ন করে তখন তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য 
ভারত সরকার একটি নিজস্ব প্রশাসনিক দপ্তর সৃষ্টি করতে পারবে অথবা 
তাকে প্রয়োগ করার ভার সংশ্লিষ্ট অংগরাজাগ্তলির উপর ছেড়ে দিতে পারে। 
কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করুন না কেন ২৫৬ অনুচ্ছেদ 
অন্থসাঁরে প্রত্যেক অংগরাঁজ্োর কর্তব্য হবে তার প্রশাসনিক সংগঠনকে 
এমনভাঁবে চালু কর! যাতে তাদের নিজ এলাকায়” কেন্দ্রে আইনকে 
প্রয়োগ কর] সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, ২৫৭ অনুচ্ছেদে আরও বল! হয়েছে 


১৫২ ভারতের সংবিধান 


যে, প্রত্যেক অংগরাজ্যের প্রশাসমিক ব্যবস্থাকে চালু করার পক্ষে কোন বাধা 
স্থট্টি না হয় এবং এতদুদ্দেশ্ঠে কেন্দ্রীয় শাসনদপ্তর সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলিকে তার 
বিবেচনা মত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে । এগুলি ছাঁডা, জাতীয় 
অথবা যুদ্ধসংক্রাস্ত ব্যাপারে গুরুত্বপুর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ বা রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সবকার অংগরাজ্যগুলিকে প্রশাসনিক নির্দেশ দিতে 
পারে। ভারত সরকার নিজেও সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান 
বাহিনীর জন্য যোগাষোগ ব্যবস্থা নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন । 
কোন এক অংগরাজ্যের রেলপথ সংরক্ষণের জন্ত কেন্দ্র উক্ত রাজ্যকে 
প্রশাপনিক নির্দেশ দিতে পারে । ২৫৮ অনুচ্ছে্দ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রশাসনিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি কোন এক অংগরাজ্যকে তার সম্মতি 
নিয়ে শর্তসাপেক্ষ অথবা! বিন শর্তে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন । তাছাড়া, 
ংগরাঁজোর এক্তিয়ারভূক্ত নয় এমন বিষয়েও পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে 
অংগরাজ্যকে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে ব। বিশেষ কর্তব্য পালন করতে নির্দেশ 
দিতে পারে । অবশ্য এবপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত 
ব্যয়ভার বহন করতে হবে। অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে 
রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের এক্কিয়ারভৃক্ত বিষয় সম্পর্কে ক্ষমতা 
অর্পণ করতে পারে । 
বিভিন্ন অংগরাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক বোঁঝাঁপডা এবং আলোচনার ভিত্তিতে 
সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গডে তোলার উপরেও যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য অনেকাংশে 
নির্ভর করে। ২৬২ অনুচ্ছেদে নদী অথবা নদীর উপত্যকাকে কেন্দ্র করে 
অংগরাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য পার্লামেণ্টকে 
আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । তাছাঁডা, ২৬৩ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন 
ংগরাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলেও রাষ্ট্রপতি সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং 
পরামর্শ দেবার জন্য পরিষদ গঠন করতে পারেন । বিভিন্ন অংগরাঁজ্য অথবা! 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং অংগরাজ্যের স্বার্থ সংযুক্ত এমন যে কোন বিষয়ে 
রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে এই জাতীয় পরিষদ গঠন করতে পারেন। 
পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, ৩৬৫ অনুচ্ছেদে বল] হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের 
আইনসম্মত নির্দেশ কোন রাজ্যসরকার পালন করতে অক্ষম হলে উক্ত রাজ্যে 
সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে শাসনকার্ধ পরিচালনা অসম্ভব বলে ধরে নিয়ে 
৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় ঘোষণা জারী করবেন এবং 


ফেজ্জ এবং অংগরাজ্যের অম্পর্ক ১৫৩ 


সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাতিল করে দেবেন। এই প্রমংগে উল্লেখযোগ্য 
যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শালন আইন অনুসারে কেন্দ্রের প্রশাসনিক নির্দেশ 
কোন প্রার্দিশিক সরকার পালন করতে অক্ষম হলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় 
ক্ষমত। প্রার্দেশিক গভর্ণরদ্দের হাতে স্ান্ত ছিল। প্রাদেশিক গভর্ণরের। তাদের 
বিশেষ দ্রায়িত্বের (506০19]  1২95007851091116195 ) সাহাষ্যে কেন্দ্রের 
নির্দেশকে কার্করী করতেন। বর্তমান সংবিধানে রাঁজ্যপালদের এই জাতীয় 
কোন ক্ষমতা ন। থাকায় সংবিধানে বিশেষ নির্দেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


লাভ ভিন্ন সম্পক্ক ( ম08150181 চি০18601) 1১2৫1) 
০ [010101) ৪100. 000০ 96959 ) 2 


রাজন্বের বণ্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের সংবিধানের ব্যবস্থা ১৯৩৫ 
সালের ভারত শাসন আইনের অনুরূপ । বর্তমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং 
রাজ্য সরকারের আয়েপ উতৎসগুলিকে স্থৃষ্পষ্টভাবে উল্লেখ কর হয়েছে। 
তবে এই ক্ষেত্রে রাজন্ব আরোপ, আদাঁয় এবং বণ্টনের ব্যাপারে একটি বিশেষ 
নীতি অন্ত হয়েছে । এমন কতকগুলি রাজস্ব আছে যেগুলি কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রাপ্য । অনুরূপভাবে এমন কতকগুলি রাজস্ব আছে যেগুলি রাজ্য 
সরকার কর্তৃক আরোপিত এবং তার আয় সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের প্রাপ্য । 

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে £ (১) রেলপথ, (২) ডাক 
ও তাঁর (৩) আয়কর, (৪) আমদানী-রপ্তানি শুক (৫) ব্যাংক (৬) মূদ্রা 
ব্যবস্থ| (৫) কতকগুলি আবগারী শুক্ক (৬) কর্পোরেশন ট্যাক্স এবং (৭) সম্পদ 
ও সম্পত্তি কর প্রভৃতি । 

রাঁজা সরকারের প্রধান আয়ের উৎসগুলি হচ্ছেঃ (১) ভূমি রাজস্ব 
(২) রাজ্য আবগারী কর (৩) বন বিভাগ (৪) বিক্রয় কর (৫) বিছ্বাৎ 
কর (৬) কৃষি আয়কর প্রভৃতি । 

এমন কতকগুলি কর আছে যেগুলি কেন্দ্র সরকার ধার্য করে এবং আর্দায় 
করে কিন্তু আদায়ীকুত কর রাজাগুলির মধে' ভাগ করে দিতে হয়। এগুলি 
হচ্ছে, কৃষি জমি ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাঁধিকারের উপর ধার্য কর, অকৃষি 
জমি ছাড়া অন্তান্ সম্পত্তির উপর আরোপিত কর (55865 ৫80), রেলপথ 
বিমান বা সমুদ্রের উপর, যাত্রীদের উপর প্রাস্তিক কর (৮151777105] 5), 
সংবাদ্দপজ্জ বিক্রয় ও তার বিজ্ঞাপনের উপর কর প্রভৃতি । 


১৫৪ ভারতের সংবিধাঁন 


কতকগুলি কর আছে যেগুলি ধার্য করে কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আদায় 
এবং ভোগ করে রাজ্য সরকার । এগুলি হচ্ছে 8111 ০: 5২:017810£০-এর 
উপর দেয় স্ট্যাম্প ডিউটি, প্রদাধন দ্রব্যের উপর দেয় আবগারী শুক্ধ প্রভৃতি | 

কষি আয়কর ছাড়া, সমগ্র আয়কর কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করবেন এবং 
আদায় করবেন কিন্তু তা বন্টিত হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে । 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পাঁটের উপর রপ্তানী শুক্ধ এই নিয়মের 
অন্তর্গত ছিল কিন্তু বর্তমান সংবিধানে এই আয় সম্পুর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রাপ্য । সংবিধানের ২৭৩ অনুচ্ছেদ অন্থসারে কেন্দ্র আসাম, বিহার, উড়িষ্যা 
এবং পশ্চিম বাংলাকে পাট রপ্তানি শুক্কের পরিবর্তে আথিক পাহায্য (800) 
করতে পারে। তাছাড়া, সংবিধানে ২৭৬ অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় সরকার 
পালামেণ্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যসরকারগুলিকে অর্থ সাহায্য ( £158105- 
1)-810 ) করতে পারেন । উপজাতি এলাকার উন্নয়নকল্পে বিশেষ করে এই 
সাহায্য দেওয়া হয়। 

২৮০ অনুচ্ছেদে পুর্বোক্ত রাজন্ব বণ্টন সংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্ধারণের জন্য 
একটি অর্থ কমিশন ( 191006 00101551018 ) নিয়োগের ব্যবস্থা কর হয়। 
এই কমিশনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি ( 01910080 ) এবং 
চারজন সপ্ত থাকবেন । কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে যে সমস্ত আত্ম 
বন্টিত হবে ব৷ বন্টিত কর] যেতে পারে সে সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্য 
অংশ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করাই এই কমিশনের কাজ। প্রথম অর্থ 
কমিশন ১৯৫১ সালে এবং দ্বিতীয় অর্থ কমিশন ১৯৫৬ সালে নিয়োগ করা হয়। 
১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাঁসে তৃতীয় অর্থ কমিশন নিয়োগ কর] হয় । এই কমিশন 
১৯৬১ সালে ডিসেম্বর মাসে তাঁর বিবরণ পেশ করে । এই কমিশনের রাজস্ব 
বণ্টন সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত স্থুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছেন । 


ভ্ঞান্রভীল্র বক্জ্লার্্রেন বনজ (বি 86:০ ০0£ 1100181 [72061:2- 
(1010) 2 

ভারতের যুক্ররাস্ত্ীয় শাসনব্যবস্থা স্বরূপকে বুঝতে হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন 
ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় প্রথমে তা আলোচনা কর! দরকার । যুক্তরাদ্ত্রীয 
শাসনব্যবস্থা আমর] ছু" প্রকারের সরকার দেখতে পাই। একটি সংবিধান 
উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে। অধ্যাপক 


কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যোের সম্পর্ক ১৫৫ 


ডাইসের (10529) ভাষায়, “96067811570 1052175 0০ 01501000107 
0 00০ 191০6 01 09০ 59866. ৪0)0176 8. [00101060 0 ০০-010110906 
00165 2৪,01) 01121100105 17 8170 50100091190 05 00০ 501050160- 
0020,* অপরপক্ষে, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকে 
একটিমাজ সরকারের প্রশাসনিক অংশ হিসেবে ষে আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা 
থাকে তার্দের কোন স্বাধীন আইনগত অস্তিত্ব (10061921006 101191081 
80805 ) থাঁকে না। অধ্যাপক ভাইসে (10099 ) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার 
ংগ! নির্দেশ করে বলেছেন, ৮00101691150 0020175 [19০ 1781916081 2য০10156 
0৫ 501916106 16151519615 21700011705 0102 ০10৪1 [০৬1৮ অর্থাৎ, 
এখানে কেন্দ্রীয় সপকারই সমগ্র ক্ষমতার অধিকারী । যুক্তরা্তবীয় শাসনবাবস্থার 
মত এখাঁনে কেন্দ্রীয় ও অংগরাজোর শাসনব্যবস্থা সংবিধানের দ্বার? উদ্ভৃত ও 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে সমান আইনগত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। 


যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পুর্বোক্ত সংগার পরিপ্রেক্ষিতে আমর! ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে যদ্দিও 
ভারতকে একটি “01210 01 56৪95” বলে বর্ণনা কর! হয়েছে তথাপি যুক্তরাষ্থ্ীয 
সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট এতে যে বর্তমান তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ, 
সংবিধান তিনটি তালিকার সাহায্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে 
ক্ষমতা বণ্টন করেছে এবং সংবিধানের এই নির্দেশ অনুসারে উভয় সরকারই 
তাদ্দের নিজ নিজ ক্ষমত। পরিচালন] করতে বাধ্য। অংগরাঁজ্যের সরকারগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক অংশম্াত্র নয়। তাঁদের স্থষ্টি সংবিধানের দ্বার] । 
তাদের শাদনব্যবস্থার মূল দায়িত্ব অপিত হয়েছে মন্ত্রীমগ্ডলীর উপর ধার! তীদ্দের 
কার্যাবলীর জন্য রাজ্যের আইনসভার কাছে দায়ী। তাছাড়া, উভয়ের 
ক্ষমতার পরিধি বিচার কর্পার জন্য এখাঁনে একটি যুক্তরাষ্ট্ীয় আদালতও আছে 
যার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় এবং অংগরাজ্য উভয় সরকারকে মেনে নিতে হবে। 
এদ্দিক থেকে বিচার করলে মোটামুটিভাবে আমাদের শাসনব্যবস্থাকে আমর! 
যুক্তরাষ্তীয় শাসনব্যবস্থা বলে গণ্য করতে পারি। তবে, কাঠামোর দিক থেকে 
যুক্তরাস্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিগ্ভমান থাকলেও ক্ষমতা বণ্টন, 
প্রশাসনিক সম্পর্ক এবং অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতার দ্রিক থেকে বিশ্লেষণ করলে 
আমর দেখব যে, সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলির ক্ষমতণ বহুল পরিমাণে সীমিত করে 


১৫৬ ভারতের সংবিধান 


কেন্দ্রীয় সরকারকেই অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । প্রথমেই আমাদের 
ক্ষমতা বণ্টনের দিকটি আলোঁচন! করা যাঁক্‌ : 


সংবিধানের ২৪৬ অন্গুচ্ছেদে তিনটি তালিকার ( [05101 1156, 9686 
[150 ও (00100001676 [150 ) উল্লেখ করে যথাক্রমে কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং 
উভয় সরকারের ক্ষমতার ক্ষেত্র উল্লেখ করা হয়েছে । কেন্দ্রীয তালিকার 
(00107 [.156) অন্ততুরক্তি বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ 
পার্লামেটে আইন তৈরী করবে। রাজ্য তালিকার (30৪০ 1150) অস্ততৃক্তি 
বিষয়গুলির উপর রাজ্যের আইনসভা আইন প্রণয়ন করবে এবং যুগ্ম তালিকার 
( 00700776706 1150) অন্ততূক্তি বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
উভয় আইনসভাঁই আনন প্রণয়ন করবে। বাঁজ্য আইনসভার প্রণীত কোন 
আইনের বিধান কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রণীত কোন আইনের বিধানের সংগে 
অসংগতিপুর্ণ হলে কেন্দ্রীয় আইনসভাঁর আইনটিই বলবৎ হবে এবং রাজ্য 
আইনসভাঁয় আইনের অসংগতিপুর্ণ অংশটুকু বাতিল হয়ে যাবে । রাজ্য এবং 
যুগ্ম তালিকায় অন্ততূক্তি হয়নি এমন কোন বিষয়ের উপর আইন তৈরী করতে 
হলে, সেটি কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়নের বিষয় হবে। তাছাভা, 
নিয়লিখিত কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টকে রাজ্য তালিকার 
অন্তভূর্ত বিষয়গুলির উপরেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 


(১) ২৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক উপস্থিত 
ও*ভোটদানকারী সদস্যের ভোটে যদি এরপ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে জাতীয় 
স্বার্থের উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের কোন বিষয়ের জন্য আইন প্রণয়ন করুক, তাহলে 
পার্পামেণ্টের উক্ত বিষয়ের উপর আইন তৈরী কর! ন্যায়সংগত হবে। 


(২) ২৫০ অনুচ্ছেদ অনুসারে জরুরী অবস্থায়ও পার্লামেন্ট যে কোন 
বিষয়ের উপর আইন তৈরী করতে পাঁরে। 


(৩) ছুই বা! ততোধিক রাজ্যের আইনসভা! যদ্দি প্রস্তাব গ্রহণ করে ষে 
পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকার কোন বিষয়ের উপর আইন তৈরী করুক, তাহলে 
পার্পামেন্টের সেই *বিষয়ের উপর আইন তৈরী কর আইনসংগত হবে। 
অবশ্ত এই আইন শুধু মাত্র সেই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোঁজা হবে । 


কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যের সম্পর্ক ১৫৭ 


(৪) তাছাডা, কোন আস্তর্জীতিক সন্ধি ব] চুক্তি ইত্যাদি কার্ধকরী 
করার জন্যও কেন্দ্রীয় পালামেণ্ট রাঁজ্যতালিকাঁর ষে কোন বিষয়ের উপর 
আইন প্রণয়ন করতে পারে । 


স্থতরাং আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বণ্টনের দ্দিক থেকে বিচার করলে 
পরিফার দেখা বাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টকেই বেশী ক্ষমত। দেওয়। হয়েছে । 

প্রশাসনিক ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলেও কেন্দ্রীয় প্রবণতার 
বৈশিষ্ট্য সুম্পষ্ট হয়ে পডে । 


আমাদের সংবিধান অনুসারে রাজ্যপাল প্লাষ্পতির দ্বার] নিযুক্ত হুন। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণর সংগ্রিষ্ট অংগরাঁজ্যের জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে 
নির্বাচিত হন। ক্যানাডার গভর্ণরের] গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন। স্তরাং 
ভারতের ক্ষেত্রে রাজ্যপাঁলদের নিযুক্তি বিষয়ে আমরা ক্যানাডার ব্যবস্থারই 
অনুগামী হয়েছি । প্রশাসনিক কৃত্যকগুলির ক্ষেত্রও সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ কর! 
হয়েছে । এক্ষেত্রে বর্তমান সংবিধানের ব্যবস্থা মোটামুটি ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসনেরই অন্ুবপ। ৩১২ অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট কেন্দ্র ও 
অংগরাজ্যগুলির জন্য এক বা একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যক (411 [1১019 
561:৮1065 ) সৃষ্টি করতে পারে । তাছাড়া, সংবিধান অন্কসারে প্রত্যেক অংগ- 
রাজ্যের কর্তবা হবে তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে এমনভাবে চালু কর! যাতে 
নাকি কেন্দ্রের আইনগুলিকে চালু করা সম্ভব হয় এবং এতছৃদ্দেশ্টে কেন্দ্রের 
প্রশাসনিক দপ্তর রাজ্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে । জাতীয় 
অথব। যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণের 
ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার অংগরাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগকে নির্দেশ দিতে পারে | 
পরিশেষে উল্লেখ কর] হয় ষে, কেন্দ্রীয় সরকারের আইনসম্মত নির্দেশগুলি কোন 
রাজ্যসরকার পাঁলন করতে অক্ষম হলে উক্ত রাজ্যে সাংবিধানিক নিয়মান্ুসারে 
শাসনকার্ধ পরিচাঁলন। অসম্ভব বলে ধরে নিয়ে ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্পতি 
প্রয়োজনীয় ঘোষণা জারী করবেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে পারেন। স্থতরাং প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও 
আমাদের সংবিধানে কেন্দ্রীয় প্রবণতার দিকে ঝোক স্স্পষ্ট। 


আঁধিক বণ্টনের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাঁবে যে অংগরাজ্যগুলিকে 
কেন্দ্রের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল করা হয়েছে। কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক 


১৫৮ ভারতের সংবিধান 


সরকারের আয়ের উৎসগুলিকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দিলেও রাজ্য- 
পরকারগুলিকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎসগুলির উপর কোন এক্তিয়ার 
নেই। যে সমন্ত রাজন্ব কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বর্টিত হবে বলে 
সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিও অর্থকমিশন ( ঢ178100 
07000655101 )-এর স্থপাঁরিশের উপর নির্ভরশীল । তাছাড়া, অংগরাজ্যগুলির 
আয়-বায় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ-পদাধিকারী নিয়ন্ত্রক এবং 
মহাগণন। পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণ ুম্পষ্ট। 

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টন, প্রশাঁনন সংক্রান্ত সম্পর্ক এবং রাজন্ব বণ্টনের 
বিধানগুলি লক্ষ্য করে 'মামর1 ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ যুক্তরা্্ীয় শাঁসন- 
ব্যবস্থা হিসেবে গণা করতে পারি না। অনেক লেখকেব মতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্গত অংগরাজ্যগুলি এক একটি প্রশাসনিক অংগ €( /801001015080156 
811৮) মাত্র । অর্থাৎ এগুলিকে কোনক্রমে আদর্শ যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থার 
অন্তর্গত যথাবিহিত মর্ধাদাঁসম্পন্ন অংগরাঁজ্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। 
এই যুক্তিকে আমর] কোনক্রমেই মেনে নিতে পারি না। কারণ যুক্তরাষ্টীয় 
শাসনব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি এমনই এক শাসনব্যবস্থা যেখানে লিখিত 
সংবিধান কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেঁয় এবং 
এই বন্টিত ক্ষমতা! উভয় সরকারের মধ্যে কেউই এককভাবে পরিবর্তন করতে 
পারে না। যুক্তরাষ্ত্ীয় শাসনব্যস্থার এই মুল নীতিটি ভারতের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য হয়েছে একথ। আমাদের স্বীকার করতেই হবে। গণপরিষদের অন্ততম 
সদস্য ডাঃ আত্বে্দকর যথার্থই বলেছেন, “যুক্তরাপ্্রীয় শাঁসনব্যবস্থার মুল নীতি 
হচ্ছে এই যে, কেন্ত্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন সংক্রাস্ত এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা 
কেন্দ্রের সথষ্ট কোন আইনের দ্বারা বর্টিত হয় না__সংবিধানই এই কাঁজ করে 
থাকে । আমাদের সংবিধান এই কাজই করেছে । এই নীতিটি আমাদের 
সংবিধানের মধ্যে অন্ততৃক্তি হয়েছে, এ সম্বন্ধে কোন ভূল থাকতে পারে না। 
স্ৃতরাং রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের অধীনে স্থাপন করা হয়েছে এ কথা বলা ভূল। 
কেন্দ্র নিজের ইচ্ছান্সারে এই বণ্টনের সীমারেখাকে পরিবর্তিত করতে পারে 
না” (11172 08510 00100101606 76061811910 15 0786 19815196%2 
8100 ০%০০00/৬০ 8৪000116515 08010101760 60০০ 01) ০20০ 
8150 0106 50906 006 05 ৪25 18 €০ ০০ 0802 15 0০ ০2150: 18 
05 0১6 ০0850006100, 16551071015 15 আ1)8.0 08০ 00125016000 00০9. 


কেন্দ্র এবং অংগরাঁজ্যোর সম্পর্ক ১৫৯ 


71715 15 002 00111701012 21029090160 18 ০01 00189616001010. 001616 082 
72100 10701509002 80006 16, [0155 0)2160016 10106 00 585 0386 
[7০ 58058 152,৮2 02210 018060. 01061 0196 06150. 021506 5010101 


75 165 ০৬৮0 111 21621 00০ 0০1302গ 0৫ 0315 10810101028.” )। 


উপসংহারে আমর। বলতে পারি যে যুক্তরাত্রীয় শাসনবাবস্থার মুল নীতি 
এবং বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলেও আমাদের শাসনব্যবস্থা চিরাচরিত এবং 
আদর্শ যুক্তরাত্্বীয় শাসনব্যবস্থার অন্থকরণে গঠিত হয়নি । অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ 
বন্দ্োপাধ্যায়ের ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, এটি একটি এককেন্দ্রিকতার 
দিকে ঝেোক সম্পন্ন যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থা (]6 19 ৪. 65061211000) 
5710) ৪ 70102001060 012102715 10185. )1 শ্যার আইভর জেনিংসের 
(517 7501 ]012111055 ) ভাষায় “11019 1095 ৪. 200190101) ড/101) ৪ 
900:01)8 0610081151756  0210061)০%. অধ্যাপক হোয়ার ( ৬/1)০৪1০ ) 
ভারতকে অর্ধ-যুক্তরা স্ত্রী (000851-6506£81 ) শাসনব্যবস্থার অস্ততুক্তি 
করতে বলেন (শা 079 01795 06 00851-62001981 00150070100 
10 15 01008150102 00 1001806 1179191) ০০1১১০৪০০01 
1950” । 

অংগরাজ্যগুপির স্থায়ত্বশাসন কিছুটা খর্ব করে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে 
শক্তিশালী করার যাথার্কে আমর] অস্বীকার করতে পারি না। দ্বিধাবিভক্ত 
ভারতের ছুর্বলতাই যুগে যুগে বৈদেশিক শক্তিকে পথ দেখিয়ে এনেছে। 
এক্তিয়ার উদ্দিন মহম্মদ খিল্জি, মহন্মর্দ ঘোরি এবং পলাশির যুদ্ধের কলংকিত 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা! যে কোন প্রকারেই হোক আজ আমাদের 
তা বন্ধ করতে হবে। প্রার্দেশিকত। এবং সাম্প্রদায়িকতার নগ্র এবং জঘন্য রূপ 
আজও আমাদের জাতীয় এক্ের ক্ষেত্রে গ্রতিবদ্ধকতার হ্ষ্টি করে। মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় অবশ্ঠই 
আছে। এই সমস্ত দিক চিস্ত! করে জাতীয় এঁক্য এবং রাজনৈতিক সংহতি 
সথদুঢ করার প্রয়োজনীয়তায় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে যথাখগাবে শক্তিশালী 
করার সারবত্ত1 আমর কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের 
সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে বল! হয়েছে-_123019১,090 15991798155 510811 
১6 ৪ 07102. 0? 58005 1 বিভিন্ন অংগরাজ্যের এই সংবিধানগত বন্ধন 


অবিচ্ছেম্ত এবং ত] সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত। 


১৬৩ ভারতের সতবিধান 


ভ্াল্রভীস্ম সুক্তল্রার্ট্রেলল হগ্গে অন্যান) ক্ুল্েক্্তি জুস" 
ল্াক্ট্রেল্ল £ন্বম্পিউ্যঞভ্ড জুজ্নন্না (90296 16001187 16800169 0 
1170191) 15061811977) 118 16196101060 06126116021] £0৮61- 


2267565 ) ও 


ভারতীয ও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের তৃলন] প্রসংগে প্রথমেই সংবিধানের কথা 
বলতে হয়। ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার সংগঠন 
একটিমাত্র সংবিধাঁনেব অস্ততুক্ত করা হয়েছে । ক্যানাভাতেও এই নীতি 
অন্ধশ্ত হয়েছে । কিন্তু মাকিন যুক্তবাষ্ট ও অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান কেবলমাত্র 
কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন প্রণালী ও তার সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাবলীর বর্ণনা করেছে 
এবং অংগরাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ সংবিধান রচনা করেছে । প্রকৃত পক্ষে ভারত ও 
ক্যানাডার অংগরাষ্ট্রগুলি ছিল অল্প বিস্তব প্রশাসনিক সংগঠন মাত্র । স্তরাং 
এক বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্র নংগঠনেব উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ 
হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মাফিন যুক্তরা্ট এবং অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাদ্্ীয 
শাসনব্যবস্থা কেন্দ্র ও মূল বাষ্টগুলির এক চুক্তির ফলে ( ০0700800 ) 
গঠিত হয়েছে। 


ক্ষমত। বণ্টনের ক্ষেত্রেও এই শালনব্যবস্থাগুলিব মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা 
যায়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকাঁবের ক্ষমতাগুলি বিবৃত 
( 10068090 ) হয়েছে এবং বাঁকী সমন্ত ক্ষমতা মূল রাষ্ট্রগুলি ভোঁগ 
করে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও বাঁজ্য উভয় প্রকার সরকারের ক্ষমতা 
বিবৃত হয়েছে । তাছাডা, এই দেশগুলিতে অবশিষ্ট ক্ষমতা ( £25100915 
০০%/৪:9 ) কেন্দ্রীয় সরকাঁরগুলিই ভোগ করে। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকাঁবকে রাঁজাতাঁলিকার অস্তভূক্ত বিষয়বস্তগুলির 
উপর আইন তৈরী করার ক্ষমত। দেওয়। হয়েছে । যেমন, 

(১) রাজাসভার ছুই-তৃতীযাংশ সদস্তের উপস্থিতি ও ভোটের প্রস্তাব ক্রমে 
জাতীয় স্বার্থের উদ্দেশ্তে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্যতালিকার অস্ততূর্্ত বিষয়- 
বস্তগুলির উপর আইন তৈরী করতে পারবে। 


(২) ২৫* অন্রচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোধিত হুলে 
কেন্দ্রীক আইনসভা. রাজ্যতালিকার অন্তভূক্ত বিষয়গুলির আইন তৈরী 
করতে পারে। 


কেন্দ্র এবং অংগরাাজ্োর সম্পক ১৬১ 


(৩) ২০৫ অন্ুচ্ছেদে ছুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভার অনুরোধ 
ক্রমে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্য তালিকার অস্ততভূরক্ত বিষয়গুলির উপর আইন 
তৈরী করতে পারে। 

(৪) কোন আস্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তিকে কার্করী করার জন্যও 
কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যতালিকার অস্তহুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন তৈরী 
করতে পারে। 


কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনপভার অসংগতির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় আইনসভার 
আইনকেই বলবৎ কর! হবে বলে ঘোঁষণা করা হয়েছে এবং রাঁজ্য আইনসভা 
অসংগতিপুর্ণ আইনটুকু সেক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবে । 


এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ত্রপ্রবণতা৷ স্থৃস্পষ্ট 
এবং সেদ্দিক থেকে ভারতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি অনন্য । 


€) কেন্দ্রীয় আইনসভার গ্রতিনিধিত্বের দিক থেকেও ভারত ও অগ্ঠান্ত 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার উধ্বতন 
কক্ষে অংগরাজ্যগুলি থেকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি প্ররিত হয় না। কেননা 
রাজ্যসভায় উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যা! ৩৪, ত্রিপুরার সংখ্যা মান ১৪ 
কিন্ত মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল রাষ্রগুলির জনসংখ্যা ও এলাকায় যথেষ্ট পার্থক্য 
থাকলেও, তাঁর। সিনেটে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করে। অস্ট্রেলিয়াঁতেও 
এই নীতি বিদ্যমান । *» 


(৬) প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্রিক থেকে বিচার করলে দেখা দেখা যায়, কেন্দ্র 
ও অংগরাজ্যগুলির জন্য একই সর্বভারতীয় কত্যক ( 4৯1] [15015 561.5105 ) 
আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকাঁরগুলি পরস্পরের 
প্রতিনিধিবূপে কাজ করে থাকে । এই ব্যবস্থা আদর্শ যুক্তরাস্ট্রীয় ব্যবস্থার 
ধ্যতিক্রম বলেই স্বীকার করে নিতে হবে। 

(৭) তাছাড়া, ভারতীয় যুক্তপাষ্ে রাজ্যপাল রাষ্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হুন। 
মাকিন যুক্তরাষ্েরে গভর্ণরের রাঁজ্যের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হুন। 
ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার গভর্ণরের। ইংলগ্ডের রাজ] বা! রাণী কর্তৃক নিযুক্ত হন। 

(৮) মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি নাগরিকত্ব আছে-যুক্ররাস্ট্রীয় নাগরিকত্ব 
এবং মূল রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব । কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে একটিমাজ নাগরিকত্ব 
বিষ্মান-_তা হচ্ছে ভারতীয় নাগরিকত্ব । 

ভা. সং.--১১ 


১৬২ ভারতের সংবিধান 


(৯) সংবিধান পরিবর্তনের দিক থেকেও ভারতীয় পদ্ধতি লক্ষণীয়। 
ভারতের সংবিধানের অধিকাংশ বিধানগুলি দুম্পরিবর্তনীয় হলেও কিছু অংশ 
স্থপরিবর্তনীযঘ। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধন করতে হলে মূল 
রাষ্ট্রের আইনসভাঁগুলিব তিন চতুর্থাংশের সন্মতিব প্রয়োজন । কিন্তু ভারতের 
ক্ষেত্রে আইন প্রণষন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টনের জন্য রাঁজ্যের আইন সভাগুলির 
অর্ধেক অংশেব সম্মতি প্রযোজন হয়। 


সহন্রিত্বান্সেল শভ্রিকর্ভন শক্ষরভি  (2160১০৭৩ ০৫ 


4,010 010 01276106 ) ৩ 


ভারতের সংবিধান গ্রেটব্রিটেনের সংবিধানের মত স্বপরিবর্তনীয় নয়, 
আবাব মাকিন যুক্তবাষ্টেব স*বিধানের মত ুস্পবিবর্তনীয়ও নয। প্রকৃতপক্ষে 
পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভারতীয সংবিধানের বিধানগুলি মধ্যপন্থী বল যেতে 
পারে। আমাদব সংবিধানে এমন কতকগুলি বিধান আছে যেগুলিকে 
সহজেই পরিবর্তন করা যেতে পাবে। অর্থাৎ, এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় 
পার্লামেন্ট সাধারণ সংখ্যাধিক্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারে। নিম্নলিখিত 
ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট সাধারণ সংখ্যাধিক্যে আইন পাস করে সংবিধানগত পরিবর্তন 
সাধন করতে পাবে । যথা £ 

(১) কোন নতুন রাজ্য স্থষ্টির ক্ষেত্রে অথবা তার নাম অথব। এলাকা 
পরিবর্তনেব ক্ষেত্রে । 

(২) কোন রাজ্যের বিধানপরিষদদ স্ষি অথবা অপসারণের ক্ষেত্রে । 

সংবিধানের অন্ঠান্ত বিধানগুলিও অবশ্য কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের দ্বার] 
পবিবততিত হতে পারে । তবে এর জন্য এক বিশেষ নিয়ম অন্ুমরণ করতে হবে। 
পার্লামেন্টের ষে কোন কক্ষ সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব আনতে পারে এবং 
প্রত্যেক কক্ষেব সদশ্তদের অস্ততঃ ছৃই-তৃতীয়াংশ সদস্তের উপস্থিতি ও 
ভোটদানের মাধ্যমে এবং উক্ত কক্ষের সমস্ত সদন্তের সংখ্যাধিক্যে পাস হলে 
সেটিকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাষ্রপতির সম্মতি 
লাঁভ করলে এ বিধানটি পরিবন্তিত হয়। মংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলিও 
এই পদ্ধতির মাধায়ে পরিবত্তিত হতে পারে । 

তাছাভা, এমন কতকগুলি বিধান আছে যেগুলি পরিবর্তন করতে হুলে 
পার্লামেন্টে পুর্বোক্ত পদ্ধতিতে পাস হতে হবে এবং তারপর অন্ততঃ অর্ধেক 


কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যের সম্পর্ক ১৬৩ 


সংখ্যক রাজ্যের আইনসভাগুলির দ্বারা সমধিত হতে হবে। এইভাবে পাস 
হয়ে রা্পতির সম্মতি পাওয়ার পর এই বিধাঁনগুলি পরিবতিত বা সংশোধিত 
হতে পাঁরবে। 

এই বিষয়গুলির অন্যতম হচ্ছে-(১) রাষ্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত 
নিয়মাবলী, (২) সপ্তম সিডিউলে (9০০০0) 5০1761 )-এ বণিত আইন 
প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তালিকা ([0017107) [156 ), রাজ্য 
তালিকা (9086 15156) এবং যুগ্ম তালিকার (00700267050 1[5150) 
অন্তভৃক্ত বিষয়গুলি, (৩) পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি এবং 
(৪) সংবিধানের পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়মাবলী । 


ন্নিবীল্্ন ক্রসিশপন ও ভাটা হ্যঅস্ঞা (1600022 


(01701919510 8190. 77120601591 ১৪] ) 2 


সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ্দে একটি নির্বাচন কমিশনের উল্লেখ করা হয়েছে । 
এই নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্যান্ত সাস্তদের নিয়ে 
গঠিত হবে। পার্লামেট আইন করে এদের চাকরির অন্যান্য শর্তাদি স্থির 
করে দেবে। যে পদ্ধতি এবং কারণে স্থুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের 
অপসারিত কর] যায় (অর্থাৎ অসদাচরণ এবং অযোগ্যতা ) সেই ভাবেই 
নির্বাচন কমিশনারকে অপসাপ্সিত করা যেতে পারে। পার্লামেণ্ট ও 
রাজ্যের আইনসভার নির্বাচন, রাষ্পতি ও উপরাষ্রপতির নির্বাচন এবং 
পার্লামেন্ট ও রাঁজোর আ্াইনসভার নির্বাচন সংক্রান্ত বিবার্দের নিষ্পত্তির জন্ত 
নির্বাচনী ট্রাইবুন্যাল (01০০06107 €01608]15 ) নিয়োগ, তত্বাবধান, নির্দেশ 
ও নিয়ন্ত্রণ করাই (9011006501706, 01:556020 ৪00 ০000:0] ) 
এই কমিশনের কাজ। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের আগে নির্বাচন 
কমিশনকে উপরোক্ত কাঁজে সাহায্য করার জন্ত রাষ্্পতি উক্ত কমিশনের 
পরামর্শত্রমে আঞ্চলিক কমিশনারও (1২581017791  0010001951017615 ) 
নিয়োগ করতে পারেন । 

সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ অন্থসাঁরে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে লোকসভা! 
এবং রাজ্য বিধানভায় নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়েছে । ভোটদানের 
তালিকাভূক্ত সকলকে ভারতীয় নাগরিক এবং অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স্ক হতে 
হবে। অবশ্ত তারা এই সংবিধানের অন্ত কোন নিয়মে অথবা কোন আইনের 


১৬৪ ভারতের সংবিধান 


দ্বার! বিকৃত মস্তিষ্ক, বসবাস না করা ( ?01:651061,06 ), অপরাধ এবং 
বে-আইনী ক্রিয়াকলাপের ( 01006 01 ০0177809601 1112591 0:৪০৮1০ ) 
জন্য অযোগ্য বিবেচিত না হলে এই অধিকার ভোগ করবে। 

প্রত্যেক আদমস্থমাৰীর শেষে কোন্‌ নির্বাচনী এলাকা থেকে কতজন 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তা ঠিক কর] হয়। লোকসভা ও রাজ্যসভার 
সংগঠনের ক্ষেত্রে কোন্‌ নীতি অনুসরণ করে এই নির্বাচনী এলাক1 ভাগ করা 
হবে তা সংবিধান নির্দিষ্ট করে দ্রিয়েছে । জনসংখ্যার সংগে প্রতিনিধি সংখ্যার 
আহ্ছপাঁতিক সমতা! বজায় রাখাই এই নীতির মুূলকথ । 
ল্াপ্রক্ভভ্ভ ন্িতজাগি শ্িহ্মদ্ক (0110 96110 0010012895101)) 5 

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় মন্ত্রীসভার 
সদশ্যর। সরকার পরিচালনার নীতিগুলি নিরধারণ করেন এবং সেগুলিকে 
কার্যকরী করা হয় প্রাশাসনিক কর্মচারীদের আাহায্যে। বর্তমানে ভারতে 
কয়েকটি সর্বভারতীয় কুত্যক ( ঞা] [018 96:ড1০০5) আছে। এগুলির 
মধ্যে ভারতীয় প্রাশাসনিক কত্যক ([001917 £১01017190865৩ 9০15৮1০6 ), 
ভাপতীয় বৈদেশিক কৃত্যক (1170181) 70:16 91:1০ ), ভারতীয় পুলিশ 
কত্যক (1170121) 01102 9০:৮1০০ ) প্রভৃতির নাম উলেখযোগ্য | 

প্রশাসনিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ এবং নিরপেক্ষতার জন্য রাষ্রভৃত্য নিয়োগ 
পরিষদের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য । স্বজন তোষণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কর্মতৎপরতা৷ 
ও পারদশরঠতা বজায় রাখার জন্য এক নিরপেক্ষ রাষ্্ভূত্য পরিষদ গণতন্ত্রের 
অপরিহার্য অংগ বলে বিবেচিত হয়। আমাদের সংবিধানে ৩১৫ অনুচ্ছেদে 
কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলির জন্য রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের উল্লেখ আছে । 
একাধিক রাজ্যের আইন পরিষদ রাষ্ট্রপতির অচ্মোদন ক্রমে একটি সংযুক্ত 
রাষ্ট্রভূত্য পরিষদও নিয়োগ করতে পারে । তাছাড়া, কোন রাজ্যের রাজ্যপালের 
অনুরোধ ক্রয়ে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে কেন্দ্র রাষ্ভত্য নিয়োগ পরিষদ 
উক্ত রাজ্যের রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সাহাধ্য করতে পারে। 

কেন্দ্র অথবা সংযুক্ত রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সভাপতি ( 01391000819) 
রাষ্ুপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাজ্যভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সভাপতি সংশ্লিষ্ট 
রাজ্যের রাজ্যপান্ধ কর্তৃক নিযুক্ত হন। কেন্ত্রীয় সরকার অথবা কোন 
রাজ্যসরকারের অধীনে কোন কর্মে অন্ততঃ দশ বৎসর কাল নিযুক্ত আছেন 
এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এই পরিষদের অস্ততঃ অর্ধেক সাশ্য নেওয়া হবে। 


কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যোর সম্পর্ক ১৬৫ 


রাঁ্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সদস্তের! ছ' বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন, তবে কেন্দ্রীয় 
রাষ্ট্রভূত্য নিয়োগ পরিষদের সদস্যের! ৬৫ বৎসর এবং সংযুক্ত রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ 
পরিষদের সদশ্যেরা ৬০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করবেন। কেন্দ্র অথবা 
সংযুক্ত রাষ্্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সদস্যর] রাষ্ট্রপতির নিকট এবং রাজ্যভৃত্য 
নিয়োগ পরিষদের সদস্যর! রাঁজ্যপালের নিকট লিখিতভাবে পদ্দত্যাগপঞ্জ পেশ 
করতে পারেন । তাছাড়া, কোন সাদস্ত কোন বিচারালয় কর্তৃক দেউলিয়৷ বলে 
ঘোধিত হলে অথবা নিজ পর্দের বাইরে কোন বেতনগ্রাহী পদে নিযুক্ত থাকলে, 
অথব] রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় শারীরিক বা মানসিক দ্দিক থেকে ছুর্বল হলে 
অথবা কোঁন উচ্চ বিচারালয়ের বিবৃতিতে অনদ আচরণের দোষে দুষ্ট হলে 
রাষ্ট্রপতি তাঁকে সদস্যপদ থেকে অপসারিত করতে পারেন । রাষ্ভৃত্য পরিষণ্দের 
সদস্য সংখ্যা! এবং তীর্দের চাকরির শর্তার্দি কেন্দ্রের এবং সংযুক্ত পরিষদের ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল কর্তৃক নির্ধারিত হবে। 

কেন্দ্র ও রাজ্যের কৃতক (€ 961:51665 )-গুলিতে নিয়োগের জন্য 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করা যথাক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্যতৃত্য 
পরিষদের অন্যতম কাঁজ। তাছাঁড়1, এই পদ গুলিতে নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, 
স্থানাস্তরিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল যথাক্রমে কেন্দ্র ও 
রাজ্যপরিষদ্দগুলির পরামর্শ গ্রহণ করেন। ভারত অথব। রাজ্যসরকারের 
কোন বেসামরিক পদে নিষুক্ত ব্যক্তিদের শৃংখল] সংক্রান্ত বিষয়ে এবং তাদের 
উপস্থাপিত দরখাস্ত, স্মারকলিপি ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকাঁরকে পরামর্শ 
দেওয়াও এদের অন্ততম কাঁজ। সরকারকে তার অধীনে সকল শ্রেণীর 
কর্মচারীদের কোন দাবীর ক্ষেত্রে এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। 
এই দাবী কর্ষরত অবস্থায় কোন সরকারী কর্মচারীর মামল1 পরিচালনার খরচ 
অথবা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অকর্মণ্য হলে পেনসন অথব। অন্যান্য দাবী সংক্রাস্ত 
খরচের ব্যাপারে হতে পারে । সরকার এই সব ব্যাপারে পরিষদের সংগে 
পরামর্শ করতে না চাইলে সেই মর্ষে তাকে নিয়ম তৈরী করতে হবে এবং সেই 
নিয়ম আইন সভার অনুমোদন সাপেক্ষ । কেন্দ্র অথবা রাজ্য রা্রভৃত্য 
পরিষদকে প্রত্যেক বৎসর তাদের কাজের বিবরণ যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি অথবা 
রাজ্যপাঁলের নিকট পেশ করতে হবে এবং এই বিবরণ * তাদের পরামর্শ 
তারা গ্রহণ করতে সক্ষম না হলে তার কারণ নিজ নিজ আইন সভার ( অর্থাৎ, 
পার্লামেন্ট বা রাজ্যের আইনসভার ) নিকট পেশ করবেন । 


০ 


₹্ডুলকম্ণ জশ্যাল্স 
ভারতের রাজনৈতিক দলপ্রথা 
(781 ১596০028118 20019.) 


গণতাস্ত্িক শাঁসনব্যবস্থাকে কাঁধকরী করার জন্ত রাজনৈতিক দলপ্রথার 
প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্ধ। একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শে 
বিশ্বাসী ব্যক্তির তাদের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে জনমতকে স্বপক্ষে এনে সরকার 
গঠন করে তার্দের আদর্শকে বান্তবে দূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। জনসাধারণের 
বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে এক বিশেষ গতিপথে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে তারা 
দেশের বিভিন্নমুখী সমন্তাগুলি সমাধানের পথ নির্দেশ করে। সরকারী 
শাপনযন্ত্রকে পরিচালনার স্থযোগ পেয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল যেমন তাঁর 
পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপ দ্বিতে যত্ববান হয়, তেমনি সরকাবের বিরোধী 
দল সরকারের দোষক্রটিকে দেখিয়ে সরকারী দলকে সতর্ক এবং সাবধান করে 
দিয়ে জনমতকে সজাগ করে তোলে । সত্যিকারের গণতন্ত্রে তাই রাজনৈতিক 
দ্লপ্রথ। অপরিহার্য । 
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ভারতে বৃহত্বম রাজনৈতিক দল হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করে । 

কংগ্রেসের প্রাথমিক (01102815 ) এবং সক্রিয় (৪০৮৮০ ) উভয় প্রকার 
সদস্য আছে। প্রাথমিক সদন্যকে বাৎসরিক চার আনা চাদ দিতে হয়। 
পচিশ ব। তদুরধ্ব বয়স্কর। সক্রিয় সদস্য হতে পারে। বাৎসরিক এগার টাকা 
চাদ] দিয়ে সক্রিয় সভ্য!হওয়! যায়। কংগ্রেসের গ্রাম অথবা মহল্লা, মহকুম। 
ও জেলা পর্যায়ে সংগঠন আছে। জেলা পর্যায়ের উধ্বতন সংগঠন হল 
প্রার্দিশিক কংগ্রে কমিটি | এই সংগঠনের একজন সভাপতি, সহ-সভাপতি, 
সম্পাদক এবং কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে কার্ধকরী সমিতি গঠিত হয়। এর 
উপরে আছে সর্ব ভারতীয় সংগঠন। এই সংগঠনের একজন সভাপতি, ছুজন 
সাধারণ সম্পাদক শব সভাপতি কর্তক মনোনীত কয়েকজন সান্যদের নিষ্ে 
সর্বভারতীয় কংগ্রেস কার্ধকরী সমিতি ( ৬/০151046 00910198666 ) 
গঠিত হয়। 


ভারতের রাজনৈতিক দলপ্রথা ১৬৭ 


আবাদী কংগ্রেসের সময় থেকে কংগ্রেস তার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর 
জোর দিয়ে আসছে । অর্থনৈতিক আদর্শের দিক থেকে কংগ্রেসের বর্তমান 
অন্তত নীতিকে মিশ্রিত অর্থনীতি (31560 2০00009% ) বলা যেতে 
পারে। পুর্ণ সমাজতন্ত্র কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে প্রচার করলেও শাস্তিপুর্ণ এবং 
বিবর্তনের মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠান তার আদর্শকে কারকরী করার কথ৷ প্রচার 
করে এসেছে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, জীবনবীম। প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্পুর্ণ 
জাতীয়করণ সম্ভব হলেও, শিল্প ও কৃষিজ উৎপন্নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার 
স্বত্বকেই কংগ্রেস সরকার স্বীকার করেছে । অবশ্ঠ এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী 
নিয়ন্ত্রণের পরিধি দিন দিন বেড়ে চলেছে । ইস্পাত ও অন্যান্ত ভারী শিল্পের 
ক্ষেে শ্রমিকদের স্যায়সংগত অধিকার আইনের দ্বার! শ্বীরুত হয়েছে । বিভিন্ন 
প্রদ্দেশে ভূমিসংস্কার আইনের মাধ্যমে জমিদারীপ্রথা বিলুপ্ত করে কৃষক 
সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা কর। হয়েছে । সমবায়ের ভিত্তিতে 
কৃষি ও কুটিরশিল্পকে নতুন করে গডে তোলার আদর্শকেও কংগ্রেসের অন্যতম 
আদর্শ বলে প্রচারিত হয়েছে । তাছাড়া, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কংগ্রেসের 
অন্যতম আদর্শ বলে গ্রচারিত হয়েছে । 


বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কংগ্রেস আন্তর্জাতিক শাস্তি এবং সহ-অবস্থানের 
নীতিতে বিশ্বাসী । আস্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কংগ্রেস বৃহৎ শক্তিদের জোট 
থেকে প্রভাবমুক্ত হয়ে নিপেক্ষ নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী । আস্তর্জাতিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতাকে তার। আদশত্রষ্ট স্থবির নিরপেক্ষত1 বলে 
জ্ঞান করতে রাজী] নয়। এসিয়! ও আফ্রিকার গুপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে 
স্বাধীনতা আন্দোলনকারী জাতিগুলির স্বপক্ষে কংগ্রেস তার নীতি ঘোষণা 
করেছে। কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতির মুলকথা পঞ্চশীলের মধ্যে প্রকাশিত 
হয়েছে । এগুলি হচ্ছেঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং এলাকাগত 
সংহতিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ 
নীতিতে হস্তক্ষেপ না করা, পারম্পরিক সমতা ও স্থযোগ-সুবিধা, শান্তিপুর্ণ 
সহ-অবস্থান এবং শাস্তিপুর্ণ উপায়ে আত্তর্জাতি বিবাদের সমাধান। 
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রুশ সাম্যবাদের আদর্শে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৯২৪ সালে গঠিত হয়। 
সোভিয়েত সাঁম্যবাদ্দের অনুকরণে এদেশে শ্রেণীহীন এবং সর্বপ্রকার শোষণমুক্ক 


১৬৮ ভারতের সংবিধান 


সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই এই দলের আদর্শ । এই দলের মুলনীতিগ্াঁশ 
হচ্ছে £ বিদেশী মূলধনের জাতীয়করণ, বিন। ক্ষতিপুরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, 
ভাষাভিত্তিক রাঁজ্যগঠন, শিল্পের জাতীয়করণ, বিন খরচায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা 
করা এবং মহাঁজনদের কাছ থেকে রুষক ও শ্রমিকদের সকল প্রকার খণ 
ব্যবস্থা রহিতকরণ। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই দল মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক ছেদ করার 
নীতিতে বিশ্বাসী । তাছাড়া, এই দল ভারতের কমনওয়েলথের সদস্যতুক্তির 
যৌক্তিকতা বিশ্বাস করে না। পাকিস্বান ও অন্তান্ত কয়েকটি প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ নীতিতে এই পার্টি আস্থাবাঁন। তবে আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সংগে জোট বন্ধনে এই দল অধিকতর আস্থাবান । 
সম্প্রতি সোভিয়েত যুক্তবাষ্ট ও কম্যুনিষ্ট চীনের সংগে মতানৈক্য এবং ভারতে 
চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এই দলের বৈদেশিক সম্পর্কের নীতিকে কেন্দ্র 
করে বিরাট ভাংগন ধরে গেছে । তাই চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা আজ সর্বভারতীয় 
সংগঠনের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পডেছে। 

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি কেন্দ্রীয় কার্ধকরী সমিতি এবং একজন 
সাধারণ সম্পাদক আছে। তাছাডা, রাজ্য ও জেল। পর্যায়েও এদের শক্তিশালী 
সংগঠন আছে। কমুনিষ্ট পার্টির প্রাথমিক সংগঠনকে গেল ( ০০1] ) বল! 
হয়। জনসাধারণের মধ্যে কমুযনিষ্ট পার্টির নীতিকে প্রচার করার জন্য স্বল্প 
সংখ্যক স্ন্যদের নিয়ে সেল" গঠিত হয়। এই দল ভারতের মধ্যে কেরালা 
এবং পশ্চিম বাংলায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী । 


হু্বভ্ল্ল কভল € ১৬০৪1১618, 7১815 ) 2 

রাজ! গোপালাঁচারীর নেতৃত্বে এই দল গঠিত হয়। অধ্যাপক রঙ্গ, 
মিহ্গমাসানী প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও এই দলের সংগে যুক্ত আছেন। এই 
দল কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে গ্রচারকার্ধ চালাচ্ছে । আস্তর্জাতিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দল ভারতের বর্তমান জোট নিরপেক্ষতার নীতি বর্জন 
করে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক দৃঢ়করণে বিশ্বাসী । 


ভম্মস্াহছল (08158. 98108178 ) 9 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় সদস্যপদ ত্যাগ করার পর ১৯৫১ সালে ডঃ শ্যামাগ্রসাদ 
মৃথোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই দল গঠিত হুয়। হিন্দু মহাসভার নীতির অনুসরণে 


ভারতের রাজনৈতিক দল প্রথা ১৬৪৯ 


গঠিত এই দল ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জীবিত অবস্থায় দ্িজী, পাগ্ডাব এবং পশ্চিম 
বাংলায় কিছু প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু শ্যামা প্রসার্দের মৃত্যুর পর এই 
দলের প্রভাব ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসছে । 


সুসলীন্মলীগ্গ ৩ হিন্দুচ্মহাস্ভ্ডা (৬1081117 1.০8606 ৪100 
1711800 1*18199999. ) 2 


ভারতের রাজনৈতিক দলপ্রথার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
সম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দলপ্রথাঁর উদ্ভব। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল দল 
হিসেবে ১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ দূলের উদ্ভব হয়। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে 
নির্বাচনী প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর এই দূল ভারতের মুদলমান অধ্যুষিত 
এলাকাগুলিতে বেশ প্রভাঁব বিস্তার করে। এই দলের লক্ষ্য অনুসারে 
ভারত ভাগ করে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতীয় ইউনিয়নে এই 
দলের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। 

মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল দল হিমেবে ভারতের হিন্দুমহাঁসভা নামে 
একটি রাজনৈতিক দল গডে ওঠে । নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হিন্দুরুষ্টি ও সভ্যতাঁকে 
পুনজাঁবিত করে অখগুহিন্দুরাষ্ট প্রতিষ্ঠা করাই এই দলের লক্ষ্য বলে ঘোষণা 
করা হয়েছে । এই দূলের অন্যান্য নীতিগুলির মধ্যে বাধ্যতামূলক সৈনিক শিক্ষা, 
ব্যক্তিগত মালিকান। সম্পত্তিতে সরকারী নিয়মতন্ত্রের অপসারণ, পাকিস্তানের 
প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার ( [২০০101:0০1 ) প্রভৃতি অন্যতম | 

ভারতে অন্যান্ত সাম্প্রদায়িক দলগুলি মধ্যে রামরাজ্য পরিষদ, তপশীলী 
ফেডারেশন (9০1১6003190. 85655 [2061810) ) প্রভৃতি অন্যতম | 


-হনুক্ত ৫সানাল্লিস্ট সা্ডি (58101101569 90০৫8119% 1১815 ) 2 


আচার্য নরেন্দ্রদদেব ও জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতির নেতৃত্বে ১৯৩৪ সালে 
কংগ্রেসের অভ্যস্তরে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালে এই 
দল কংগ্রেসের বাইরে একটি পৃথক দল হিসেবে কাজ করে। ১৯৫২ সালে 
এই দল কষকমজদুর প্রজা পার্টির সংগে যুক্ত হয়ে প্রজা সোসালিষ্ট পার্টি নাম 
ধারণ করে। এই সংযুক্তির ফলে আচার্য কপালিনী, কঃ প্রসুল্লচন্দ্র ঘোষ, 
জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতা! প্রভৃতি নেতার্দের নেতৃত্বে এই দল 
শক্তিশালী হয় । পরে জয়প্রকাশ নারায়ণ এই দলের সংগে সম্পর্ক ছেদ করেন। 


১৭০ ভারতের সংবিধান 


বর্তমানে আচার্য কপালিনীও এই দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। সম্প্রতি 
অশোঁক মেহতাঁর নেতৃত্বে এই দলের একটি বিরাট অংশ কংগ্রেসে যোগ দিয়ে 
একে ছুর্বল করে তুলেছে । সম্প্রতি এই পার্টি ডঃ রামমোহন লোহিয়ার 
নেতৃত্বে গঠিত সোঁসালিস্ট পার্টির সংগে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত সোসালিষ্ট পার্টি 
নামে একটি নতুন দল গঠন করেছে । এই নব গঠিত দল গণতান্ত্রিক 
সমাঁজতন্তববাঁদে বিশ্বাী। পররাষ্ট নীতির ক্ষেত্রে এই দল ভারতের আস্তর্জাতিক 
সম্পর্কেব ক্ষেত্রে কম্যুনিন্ট রাষ্্রগুলির দিকে প্রবণতার বিরুদ্ধ সমালোচনা 
করেন বলে মনে হয়। 

ভারতের অন্তান্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল, 
বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট দল, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলগুলির নাম উল্লেখযোগ্য । গত 
নির্বাচনে এই দলগুলির মধ্যে কেউই আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি । 

ভারতেব বর্তমান শাসনব্যবস্থায় শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের প্রয়োজনীয়তা 
অন্বীকার করে চলে না। গ্রেটব্রিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গণতান্ত্রিক 
দেশগুলিতে গণতন্ত্রের সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাদের দ্ধি রাজনৈতিক দল 
প্রথার অস্তিত্ব । বিভিন্ন মত, ধর্ম, আঞ্চলিক স্বার্থ ইত্যাদির কারণে ভারতে 
শক্তিশালী দ্বি-রাঁজনৈতিক দলপ্রথার উদ্ভব সম্ভব হচ্ছে না। ভারতের 
পাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রবণতা লক্ষ্য করে আমর] বলতে পারি যে, সামাজিক 
ও অর্থ নৈতিক প্রায় সম আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত দূলগুলির পৃথক পৃথক অস্তিত্ব 
বজায় না রেখে এক বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মধ্যে একত্রীভূত হওয়াই বোধ 
হয় যুক্তিযুক্ত । 

উপসংহারে আমর বলতে পারি যে উল্লেখযোগ্য বিরোধী দলের অস্তিত্বের 
অভাব ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি ক্রটি সন্দেহ নেই। তবে জাতির রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই অভাব পুরণ করতে সক্ষম হব এরূপ আশা 
আমরা করতে পারি। শিল্পন্থষ্টির ক্ষেত্রে যেমন মুলধন প্রয়োজন হয়, 
গণতান্ত্রিক শাঘনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তেমনি প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক মূলধনের | 
স্থখ-ছুংখের ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে যে অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা 
আমরা লাভ করব, রাজনৈতিক মুলধন সৃষ্টির কাজে তা অবশ্তই আমাদের 
সাহায্য করবে। 


শ-৪৩স্ণ আশ্যাজ্স 
স্থানীয় শাসনব্যবস্থা 


( 7,009] (0ড61:171776176 ) 

স্থানীয় শাঁসনব্যবস্থার এলাক। হিসেবে পর্যায়ক্রমে আমর (১) ডিভিশন 
(1017515101) ), জেলা, (10156:1০6) ও মহকুমার নাম উল্লেখ করতে পারি। 
প্রত্যেক বিভাগের জন্ত একজন বিভাগীয় কমিশনার থাকেন (10151510181 
00100019510152 ) থাকেন । এ এলাকার রাঁজন্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে তত্বাবধান 
কর। তীর প্রধান কর্তব্য । জেলার শাসনব্যবস্থার প্রধান সরকারী কর্মচারী 
জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট এবং প্রতিটি মহকুমার জন্য একজন করে মহকুমা অফিসার 
(98০-0115015891 08০০1 ) থাকেন । 


তিকুল্লা। হ্যাভ্ি্ডিটউ € 7015601061৬ 95£56:9166 ) 2 


রাঁজ্যের শাঁসনব্যবস্থার অন্যতম সংগঠন হচ্ছে জেলাগুলি। জেল! 
ম্যাজিষ্রেটকে কেন্দ্র করেই এই সংগঠনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। 
জেলার রাজম্ব আদায়ের কাজ থেকে শুরু করে, শাস্তিরক্ষা ও জন কল্যাণ- 
মূলক অন্যান্ত বিভাগের তর্দারক ও পরিচালন] সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব ও 
কর্তৃত্ব জেলা ম্যাজিপ্ট্রেটের উপর ন্যস্ত । পুর্বে ভারতীয় সিভিল সাঁভিসের লোকেরা 
(. 0. 9.) এই পদে নিযুক্ত হতেন। বর্তমানে ভারতীয় কৃত্যকের ([. 4১. 9.) 
লোকের এই পদে নিযুক্ত হচ্ছেন। কখনও কখনও রাজ্য-কুত্যকের ব্যক্তিদেরও 
দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরে এই পদে নিয়োগ কর! হয়। 

রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব জেলা ম্যাঁজিষ্টেটের উপর ন্তাস্ত। অবশ্য 
ভূমি রাজন্বের ক্ষেত্রেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব সর্বাধিক। এই কর্তব্যের 
জন্য জেল! ম্যাজিপ্রেটকে জেলার সরকারী তহবিলের রক্ষক হিসেবে গণ্য করা 
হয়। ভূমি রাজন্বের আদায়ের যথাষথ ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্য বর্তমানে তাকে ভূমি সংস্কার বিভাগের ( [9770 
[২০010795 1021১27:0061)6 ) সংগে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখত হয়। এই কাজ 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাকে কৃষি সংক্রাস্ত কাজের পর্িচালন। ও তদারক 
করতে হয়। জেলার মধ্যে কোথাও অনাবৃষ্টির ফলে শস্তহানির সম্ভাবনা 
দেখ! দিলে তার সংবাদ রাখ! ও যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, উৎপন্ন 


রাজন্য লংক্রাত্ত দায়িত্ব 


১৭২ ভারতের সংবিধান 


ফসলের পরিমাণ সংক্রাস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা, অধিক ফসল ফলানর জন্য 
প্রয়োজনীয় প্রচার এবং কৃষকদের সরকারী পরিকল্পনা ও সাহায্যাদি 
যথাসময়ে জ্ঞাত ও সরবরাহ কর? তার অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। 

রাজ্যের শাস্তি ও শৃংখলা বজায় রাখাঁও জেল! ম্যাজিষ্টেটের অন্যতম 
কাজ। এই কাজের জন্য তাঁকে জেলার পুলিসবাঁপ্নীর স্থপাঁরিন্টেনডেণ্ট 
শান্তি ও শৃংখলা ( 900০111)661)001)6 06 001102 )-এর সাথে যোগাযোগ 
সংক্রান্ত দাখিত্ব রাখতে হয়। জেলায় কোন গুরুতর অপরাধ ঘটলে সে 
সম্বন্ধে খোঁজ রাখা এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করাও তাঁর কর্তব্য। 
জেলায় শাস্তিভংগের সম্ভাবনা দেখা দিলে পুর্বাহ্নেই সে সম্দ্ধে যথোপযুক্ত 
বাবস্থা অবলম্বন করতে হয়। এ সমস্ত কর্তব্য যথোপযুক্তভাবে পালন করার 
জন্য পুলিস বিভাগের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব জেল ম্যাঁজিষ্টেটের উপর অপ্রিত 
হয়েছে । 

ফৌজদারী মাঁমলাঁর বিচাঁর ক্ষমতাও জেলা ম্যাজিষ্রেটদের দেওয়া হয়েছে। 
বড ফৌজদারী মামলাঁগুলি প্রথমে জেলা মাজিষ্রেটের কোর্টে বিচারের জন্ত 
উপস্থাপিত হয়। জেল ম্যাজিছ্টেট গুরুতর মামলাগুলি 
বিচারের জন্য দায়রা জজের কোর্টে প্রেরণ করেন। 
তাছাডা, তাকে জেলার অন্যান্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটদের 
কাজের তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আমাদের সংবিধানে শীনবিভাঁগ 
থেকে বিচার বিভাগের কাজের পৃথকীকরণের কথা বল] হয়েছে । কিন্ত 
বর্তমান ব্যবস্থায় জেল! ম্যাঁজিষ্টেটে একাধারে জেলার শাসক ও ফৌজদারী 
মামলার বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাঁরও অধিকারী । এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নীতির 
বিরোধী । অবশ্ঠ ভারতের কোন কোন রাঁজ্যে সম্পূর্ণভাবে এবং কোথাও 
কোথাও আংশিক ভাবে শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের 
কাজ এগিয়ে গিয়েছে । 

পুর্বোক্ধ কর্তবাগুলি ছাভা, জেল ম্যাঁজিষ্টরেটকে রুষি, সেচ, বিদ্যালয়- 
পরিদর্শন বিভাগ, চিকিৎসা ও সরকারী হাসপাতাল পরিচালনা সংক্রাস্ত 

কাজের তর্দারকণ্ করতে হয়। জেলার জেলা 
বিভাগে পারচালনা ' বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়েত 
প্রভৃতি স্বায়ত্ব-শাসনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলীর উপর 

নজর রাখাও তার অন্যতম কর্তব্য । জেলার সরকারী কাধাবলীর নিয়ম্্ক এবং 


বিচার সংক্রান্ত ক্ষমত! 


স্বানীয় শাসনব্যবস্থা ১৭৩ 


অধিকর্তা হিসেবে অনেক জনকল্যাণমুলক কার্ধাবলীর জন্ত আহুত সভাপমিতি 
ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁকে যোগ দিতে হয়। 


পূর্বোক্ত কর্তব্যের তালিক! থেকে বোঝা যায় যে, জেলার সমগ্র শাসন- 
ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হচ্ছে জেল] ম্যাজিষ্ট্রেট । এ সমম্ত কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে 
পরিচালন! করার জন্য তার ধীশক্তি ও তীক্ষ বিচারশক্তির 
যেমন প্রয়োজন হয়ঃ তেমনি প্রত্যুতৎপন্নমতি ও কর্মতৎপরও 
হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে জেল ম্যাজিষ্রেটের কৃতিত্বের উপর জেলার সুষ্ঠ 
শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে। 


উপসংহার 


হগাঁমনীভ্ হাসস্ম্পাসম্মম্ুলন্ক ওবভ্ঙ্গাম্ল €(7.0051 5611 


0305 1:0806 73090169 ) 2 


গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্থায়ত্তশাঁসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপুর্ণ 
ভূমিকা অবলম্বন করে। প্ররুতপক্ষে ষে সমস্ত সমস্যা স্থানীয় তার 
সমাধানের জন্বা পরিকল্পন। প্রণয়ন এবং তাকে বাস্তবে বূপায়িত কবতে গ্ৰানীয় 
লোঁকদেরই এগিয়ে আসা উচিত। কোন এক উপবতন কেন্দ্রীঘ সবস্কাগের 
পক্ষে স্থানীয় সমস্তাঁগুলি সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত হয়ে তার সমাধানের 
জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন কর] সম্ভব তে। নয়ই, উপবস্ত তা গণতন্ত্রের নীতি- 
বিরুদ্ধও বটে। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বল। যায়__ 


্বানীয স্বাযত্তশাপনেব *ড/৫. 0807506 58115605581] 79126? ০৫ 


প্রযোজনীযতা 
0210700108010 50৬21010021) 00101055 ৮০ 106.211) 05 


07০ 80001551091) 01১80 81] 0:010161005 ৪12 1306 0210091 [00101195 
৪150 01080 1550105 0৫6 0:09019105 10800 0610091 11 00610 11001001706 
1200116 06015101 2.0 01£2 01906 8100 05 0) 061:50195, 1১612 ৪00 
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কোন দেশের স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে আমর ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে 
পারি £ যথা, গ্রাম ও নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্ত শাননব্যবস্থা । 


গ্রামে গাথা ভারতের শাসনব্যবস্থাকে যথার্থ গণতান্ত্রক হতে হলে 
গ্রাম্য জীবনকেই কেন্দ্র করে তার ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। মহাত্মা 


1.:705$ ৫ 01800008001 0১01161982 008090 ৬, 


১৭৪ ভারতের সংবিধান 


গান্ধী যথার্থই বলেছেন, “ভাঁরতের স্বাধীনতাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। 
তাই, প্রত্যেক গ্রামকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা-সম্পন্ন গণতান্ত্রিক অথবা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা- 
সম্পন্ন হতে হবে” (৮701065 [00187 1500০108006 [00150 1062£17% 20 06 
70০960020. 10710052৮25 ড1117£5 7111 0০:৪8. 16101110110 1) ৪. 


08100179586 15015 100]1 109৬7 215.৮ )। 


প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ১৯৪৮ সালে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রীদের এক 
সম্মেলনে বলেন__“গণতন্ত্রকে নীচ হতে গড়ে তুলতে না পারলে উপরে তা 
কখনই সাফল্যমণ্ডিত হতে পাবে না (40607001805 ৪৮ 02 (0 
০০10 1096 ০৬ ৪. 5000295 00159 16 15 1700116 0 00০ £০01)081018 
£1000 6610%7৮ )। ভারতের সংবিধানে চতুর্থ পরিচ্ছেদ রাষ্ট্র পরিচালনার 
নির্দেশাত্মক নীতির ৫* অনুচ্ছেদে সারা ভারতব্যাপী গ্রামপঞ্চায়েত গঠন করার 
ইচ্ছা] ব্যক্ত হয়েছে। 


বলবস্ত রাঁয় মেট। কমিটির স্থপারিশ অন্ুলারে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের 

কাজ ইতিমধ্যেই কোন কোন রাজ্যে শুক হয়েছে । এই কমিটির পরিকল্পনায় 

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে তিনটি স্তরের (7১76৪- 

পি কমিটিব 61০: 5550০12 ) কথ। বল। হয়েছে | গ্রাম পর্যায়ে থাকবে 

গ্রাপঞ্চায়েত। স্থানীয় উন্নয়নমূলক যাবতীয় পরিকল্পনা 

প্রণয়ন কর! এবং তার জন্য স্থানীয় এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের 
ক্ষমত। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে দে ওয়। হয়েছে । 


কতকগুলি গ্রামপঞ্চায়েতকে নিয়ে ব্লক পর্যায়ে (81001 166] ) তরী 
হবে একটি 'পঞ্চায়েত সমিতি । এই সমিতির একজন প্রধান" থাকবে। 
এই সমিতির সংগে সংযুক্ত সরকারী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে 
এই সমিতি তাঁর অন্তর্গত বিভিন্ন সমিতিগুলিকে সাহাধ্য 


এবং নিয়ন্ত্রিত করবে । 


পঞ্চাযেত সমিতি 


“মুখ্য প্রধানের? নেতৃত্বে জেল] পর্ধায়ে থাকবে একটি জেলা পরিষদ । এই 
পরিষদের অস্তভূণক্ত বিভিন্ন সমিতিগুলিকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে 
« পরিচালিত কর] এবং এই পর্যায়ের সংগে যুক্ত সরকারী 

বিশেষজ্ঞদের দিয়ে এগুলিকে সাহায্য করাই হুচ্ছে এই 
পরিষদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য । 


জেলা পবিষদ 


স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ১৭৫ 


স্থানীয় শাসনব্যবস্থার তিনটি পর্যাষের এই সস্থাগুলি শুধুমাত্র 
গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শকেই কার্ধকরী করবে না-_পঞ্চবাধিক 
পবিকল্পনার অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পবিকল্পনাগুলিকে 
প্রণয়ন করে তাদের বাস্তবে রূপায়িত করার কাজেও 
এদের সাহায্য অপরিহার্য বলে মনে কব হয়। পবিকল্পনা কমিশনের 
( চ181016 001017155100 ) পরিকল্পনা মুল্যাষণ সংস্থাব ( 61061:907006 
ঢ৬৪1080018 0:6901590101%) মতে পঞ্চবাধিক পবিকল্পনার বিভিন্ন 
পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে 
শক্তিশালী করা উচিত। স্থতরাঁং দেখা যাচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু একটি 
আদর্শমাত্র নয়, বাস্তব প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেও এই শ্রেণীব প্রতিষ্ঠানের 
অস্তিত্ব অপরিহার্য। 

পশ্চিম বাংলায় জেল] ও ব্লক পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক 
পরিষদ গঠনের জন্ত আইন প্রণীত হলেও এই আইন এখনও কার্করী হযনি। 
আঁশা করা যাঁয়, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এই আইন সর্বত্র কার্করী 
কর] সম্ভব হবে। 

১৯৫৬ সালে পশ্চিম বাংল! পঞ্চায়েত আইন ( ৬/০$ 8085] 
7915০159596 4১০0) পাস হয়। এই আইন গ্রাম পর্যাধের জন্য অঞ্চল 
পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েত--এই ছুই শ্রেণীর গ্রাম্য 
স্বায়ত্ুশাদন সংস্থা তৈরী করে। এই আইনের ৩১১ ৩২ 
ও ৩৩ ধারাষ গ্রাম পঞ্চায়েতেব কার্ধগুলি উল্লিখিত হযেছে । এই কাজগুলিকে 
(১) বাধ্যতামূলক (০0100915015 ), (২) নির্দিষ্ট ( 45316790 ) এবং 
(৩) ইচ্ছামুলক (01551:5619025 )--এই তিন ভাগে ভাগ করা যেতে 
পারে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, গ্রাম্য উন্নয়নমূলক, যথা-অনাময় 
ব্যবস্থা (58151090101 )১ মল-ময়ল। নিস্কাসন (০015০1581505), পয়ঃ প্রণালী, 
নর্দম। এবং লোককন্টক (68110 টব এ15919০৪ ) অপলারণ প্রভৃতি বিষয়ে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা, রান্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পুফরিণী ও জলাশয়- 
গুলির উন্নতি বিধান, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, সরকারী খণ বণ্টনে 
সাহাযা করা, খাগ্দ্রব্যের বিলি ব্যবস্থা কর' প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্য । 
গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন নিজস্ব আয়ের উৎম নেই । এই ব্যাপারে তাদের অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান 


প্রযোজনীযত! 


গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চাযেত 


১৭৬ ভারতের সংবিধান 


কর্তব্য হচ্ছে তিনটি-_-(১) পঞ্চায়েত ট্যাক্স আদায় করা ও তা সংশ্লিষ্ট 
গ্রাম পঞ্চায়েতদের মধ্যে বন্টন করা, (২) চৌকিদার, দফাদার পরিচালনা 
করা এবং (৩) ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করা। এগুলি ছাঁডা, রাঁজ্যসরকার 
এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এন কর্তব্য আরোপ করে যেগুলি চালনা কর! 
এবং রাজ্যসরকারে বত্তিযেছে এরূপ জমিদাবী সম্পত্তি ও স্বার্থ পবিচালন' 
(10021598০ ) করাও অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্যতম কর্তব্য বলে পশ্চিমবংগ 
পঞ্চায়েত আইনে উল্লেখ কর] হযেছে । 


পশ্চিমবংগ পঞ্চাযেত আইনেব ৫৫ ধারায অঞ্চল পঞ্চাযেতের আষেব উৎস- 
গুলি বণিত হযেছে । এগুলি হচ্ছেঃ (১) রাজ্য সবকাঁর কর্তৃক সাধাবণ 
অথব1 কোন বিশেষ উদ্দেশ্তটে যে কোন প্রকাঁব সাহায্য (২) জমিবাবাঁভিব 
মালিকের উপর ধার্য কব (৩) বৃত্তি, ব্যবস1 ও আইনজীবিকার উপব ট্যাক্স 
(৪) যান, গাড়ী প্রভৃতির উপব ফি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । তাছাডা, যে সমস্ত 
এলাকায় চৌকিদাঁরী চাকরাঁণ জমি আছে তার দরুন সবকারের কাছ থেকে 
চাকরাণ কব ( ০101050 ০০৮ ) বাবদ কিছু টাঁক। পাঁওষ যায়। 


পঞ্চাষেত প্রথাব প্রধান ক্রটি হচ্ছে সরকাব কতৃক প্রকৃত ক্ষমতা হস্তাস্তরের 
অভাব। চৌকিদার, দফাদাব পরিচালনার ক্ষমতা নামে মাত্র অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের উপর অপিত হলেও, নিযোগ ও বরখান্তের ক্ষেত্রে এই সংস্থাব 
কোন ক্ষমতাই নেই। তারা শুধু পঞ্চাযেত তহবিল থেকে 

ঠা ব্যবস্থার  চৌকিদারদের বেতন দেয় মাত্র। অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
করের অধিকাংশ আদায় হয় ভূমি থেকে । কিন্তু অঞ্চল 

পঞ্চাযেতের অধিকাংশ সদন্য এক বিশেষ ভূম্যাধিকারাী শ্রেণীর অন্তভূক্ত হওয়ায় 
কর ধার্ধের কাজ যথার্থ ও নিরপেক্ষভাবে হয় না। অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়েতের 
মধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে স্থানীয উন্নয়নমূলক পরিকল্পন1 কার্যকরী 
কর। অসম্ভব হয়ে পডে। অপরপক্ষে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তার্দের বাজেট 
প্রণয়নের স্থপারিশ এবং উপযুক্ত সময়ে তাদের প্রাপ্য অর্থের বণ্টন ইত্যাদি 
ব্যাপারে অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপর নির্ভরশীল । কিন্তু অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
অধিকাংশ সদস্য ইচ্ছা করলে বিশেষ বিশেষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে অর্থের বণ্টন 
ব্যাপাবে অস্থবিধার স্থষ্টি করতে পারে । তাছাডা, এমন কতকগুলি উন্নয়নমূলক 
কাজ আছে যেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদ্র আঘিক সামর্থোর দ্বারা যথাযথ ভাবে 
পরিচালিত করা সম্ভব নয়। অথচ, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপরে বৃহত্তর সংগঠন 


স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ১৭৭ 


অঞ্চল পঞ্চায়েতের কোন গঠনমূলক কাঁজ করার ক্ষমতা পঞ্চায়েত আইনে 
উল্লিখিত হয়নি । 


গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজে গ্রামীণ প্রতিনিধি ও সরকারী বিশেষজ্ঞদের 
মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। ব্লক পর্যায়ে জড়িত সরকারী 
বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভ'গী ও কর্মপ্রণালীর আমুল পরিবর্তন প্রয়োজন । 


তভকভ্লাতলাক্ভ (7101560106 730810. ) 2 


জেলায় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেলাবোর্ডের স্থষ্টি হয়। এই 
সংস্থায় সদস্য সংখ্যা » জনের কম ও ৩৩ জনের বেশী নয়। জেলাবোর্ডেব সদস্যর] 
নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি (0/227%,2% ) ও কয়েকজন সহ- 
সভাপতি (1/:06-0/2574%) নিযুক্ত করেন । ইউনিয়নবোর্ডের তালিকাতুক্ত 
ভোটারবা ধারা অন্ততঃ ছয় আনা ট্যাক্স দেন এবং 
অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশাঁন ব! অন্ররূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তারাই 
জেলাবোর্ডের নির্বাচনে ভোট দিতে পারে । জেলাবোর্ডের একজন মুখ্য 
কর্মলচিব ( 59078:27% ), একজন ইনজিনিয়ার € 277557297 ) ও কয়েকজন 
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যপারে তদারক করার জন্য কর্মচারী আছেন। 


সংগঠন 


জেলার রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ ও তদারক এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, 
চিকিৎসা! সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহাধ্য করা, সংক্রামক ব্যাধির 
প্রতিরোধ কল্পে ওধধ-পত্রার্দি সরবরাহ কর। জেলাবোর্ডের 
অন্যতম কর্তব্য । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে 
আধিক সাহাধ্য দানও জেলাবোর্ডের অন্তান্ত কর্তব্যগুলির অস্তভূক্ত | 


কার্যাধ্যক্ষ 


জেলাবোর্ডের কর্তব্যের তুলনায় তার আয়ের উৎস নিতাস্তই নগণ্য । ভূমি 
রাজন্বের সংগে আদায়ীকৃত রোডসেস ( 8.০9.5955 )-ই জেলাবোর্ডের 
প্রধান আয় । এই আয় জেলাবোর্ড প্রত্যক্ষভাবে আদায় করতে পারে না। 
সরকার এই সেস আর্দায় করে পরে উহা! জেলাবোর্ডদের 
৪৪ দিয়ে থাকে। এছাড়া জেলাবোর্ড ,খোয়ার, খেয়াঘাট 
প্রভৃতি থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। রাজ্য সরকার জেলাবোর্ডগুলিকে 
অর্থ সাহায্য করেন। সরকারের অন্নমোদনক্রমে জেলাবোর্ড ঝণ গ্রহণও 
করতে পারে । 
ভা. সং_-১২ 


১৭৮ ভারতের সংবিধান 


জেলাবোর্ডগুলির পরিবর্তে ভারতে জেলাঁপরিষদ গঠিত হতে চলেছে। 
আঘিক অনটনের দরুন ভ্রেলাবোর্ডগুলি তাঁদের উপর অপন্তি কর্তব্যগুলি পালন 
করতে পারেনি । আশা কর] যায়, আগামী জেলাপরিষদ প্রকৃত স্বায়ত্ত- 
শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলার উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ 
করবে । পশ্চিমবাংলায় জেলাঁপরিষদ ও আঞ্চলিকপরিষদ স্ষ্টির জন্ত প্রয়োজনীয় 
আইন স্য্টি হলেও এখনও এই আইন কার্যকরী হয়নি। 


ুভলকাভা কলসোকব্জেশশন্য €08100665. 00010901861019 ) 2 


কলকাতা, বোহ্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড বড সহরগুলির জন্য একটি করে 
করপোরেশন আছে । কলকাতা করপোরেশনের মোট সদস্য সংখ্যা ৮৬ জন। 
এদের মধ্যে ৮* জন প্রাপ্তবয়প্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন ওয়াডগুলি 
থেকে নির্বাচিত হন। কলকাতা ইম্গ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সভাপতি পদাধিকাঁর 
বলে কর্পোরেশনের একজন কাউনদিলর ( 0০1701101 ) 
সংগঠন 
মনোনীত হন। করপোরেশনের সদস্যদের বল] হয় 
কাউনসিলর | কাউনসিলরর1 পাঁচজন অন্ডারম্যান নিয়োগ করেন। 
করপোরেশনের মোট ৮৬ জন সদস্ত নিজেদের ভেতর থেকে একজন মেয়ব ও 
একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করেন। করপোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ 
হিসেবে একজন প্রধান কর্মসচিব (07196 0:01010715510061 ) সরকাব কর্তৃক 
নিযুক্ত হন। তাছাডা, কর্পোরেশনের কার্ধ পরিচালনার জন্য একজন মুখ্য 
ইনজিনিয়ার, মুখ্য হেলথ অফিসার ও অন্যান্য অনেক কর্মচারী আছেন। 


শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর, নগর পরিকল্পন। ইত্যাদি কাঁজের প্রত্যেকটির জন্য একটি 
করে স্থায়ী কমিটি (965800106 00101016০) আছে । এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট 
বিষয়গুলি আলোচিত হওয়ার পর কাউনসিলরের সভায় তা স্থপারিশের জন্য 


উপস্থাপিত হয়। 


করপোরেশনের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে £ (১) জমি ও বাড়ির মুল্যের উপর 
ধার্ধ কর (২) বৃত্তি ও পেশার উপর কর (৩) গাড়ি, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতির 
উপর কর, (৪) করপোরেশনের নিজস্ব বাজার, সরাইখানা 

নিন তে গ্রভৃতি থেকে আয় (৫) রাজ্য সরকারের প্রদত্ত অর্থ 


সাহাষ্য (৬) সরকারের অন্থমতিক্রমে গৃহীত খণ প্রভৃতি । 


স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ১৭৯ 


করপোরেশনের কাজের পরিধি স্থবিস্তৃত। রাম্তাঘাট নির্মাণ ও নামকরণ, 
পানীয় জল ও সাধাঁরণ জলের সরবরাহের ব্যবস্থা, ময়ল] নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করণ, 
আলে! সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি করপোরেশনের কর্তব্য- 
গুলির অন্ততম | করপোরেশনের অন্মোদন ব্যতিরেকে 
সহরের এলাকার মধ্যে কেউ বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতে পারে না। জনসাধারণের 
স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে হাসপাতাল ও চিকিসাকেন্দ্রগুলিকে পরিচালনা করা ও 
প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করাঁও এর কর্তব্য । সংক্রামক ব্যাধির প্রসার নিরোধ 
কলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যথা_-বসন্তের টিক] দেওয়া, কলেরা, 
টাঁয়ফয়েড প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিরোধমূলক ওষধের ব্যবস্থা কর ইত্যাদি 
করপোরেশনের অন্যতম কর্তব্য বলে নিবেচিত হয়। জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা 
এবং বাডি-ঘরে আগুন পাগলে উহ। নিবারণ করার দায়িত করপোরেশরেন উপর 
্ত্ত হয়েছে । করপোরেশনের নিজস্ব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তাছাড়া, 
প্রয়োজনবোধে শিক্ষার প্রসারকল্পে অন্যান্য বিছ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্যও করে 
থাকে। নিজস্ব পশু হত্যাশালা ও বাজার ইত্যাদির মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার 
সরবরাহের কাজও করপোরেশন করে থাকে । 
নিউন্বিনিস্পযাভিনট্ি ( 1৮ 010101191101695 ) 2 
প্রত্যেক রাজ্যের অন্তর্গত সাধারণ সহর গুলির জন্ত পৌরপ্রতিষ্ঠান আছে । 
এগুলিকে সাধারণতঃ মিউনিসিপ্যালিটি বলা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের 
মিউনিসিপ্যালিটি গুলির গঠন ও আয়ের উৎস স্বতন্ত্র। বড় বড সহরগুলির জন্য 
যেমন রাজ্য সরকারের পৃথক আইন আছে, তেমনি রাজ্যের সমস্ত সাধারণ 
সহরগুলির জন্য পৃথক মিউনিসিপ্যাল আইন আছে । 
পশ্চিমবাংলার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ১৯৩২ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনের 
দ্বার পরিচালিত হয়। অবশ্য পরে এই আইনটির বেশ কয়েকটি ধার সংশোধন 
হয়েছে । পশ্চিম বাংলায় মিউনিসিপ্যালিটির সাদস্দের 
কমিশনার বল! হয়। কয়েকজন কামশনারদের নিয়ে 
মিউনিসিপ্যালিটির কাউনসিল ( 0০99.61] ) গঠিত হয়। ১৯৩২ সালের 
ংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৫ ধারা অনুসারে মিউনিসিপ্যালিটির 
কাউনসিলের সদ্য সংখা] নয় জনের কম হবে না এবং 'ত্রিশ জনের বেশ হবে 
না। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারর1 নিজেদের মধ্য থেকে 'একজন চেয়ারম্যান 
(01791000812 ) এবং একজন ভেপুটি চেয়ারম্যান (0০ 01081013215 ) 


কার্যাবলী 


গঠন 


১৮০ ভারতের সংবিধান 


নির্বাচিত করেন। মিউনিসিপ্যালিটিতে একজন কর্ষাধ্যক্ষ ( 8::০০০৮৮৪ 
08০2: ) আছেন । তাছাঁডা, উচ্চ শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটিগুলি একজন 
হেলথ অফিসার (]76916) ০০৪) এবং একজন ইন্জিনিয়ার (:781152)-ও 
নিয়োগ করে থাকে । বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের কার্কাল 
পাঁচ বৎসর । 

বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের ১২৩ ধারা অনুসারে মিউনিসিপ্যালিটির 
আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে হোল্ডিং ট্যাক্স (4৪, 1806 ০0৫ 15010105 51009620 
/10)1 00০ 10010101011921165 25525900010 01061 
21017070] 5210১, )। এগুলি ছাঁডা, জীবিকা ও বৃত্তির 
উপর কব, ময়লা নিষ্কাসন কবাঁর জন্য কর, জল ও আলো সরবরাহ করার 
জন্য সেবামূলক কর, গাভী ও যানবাহন প্রভৃতির উপর ফি এবং মিউনিসি- 
প্যালিটির নিজস্ব ঘরবাঁডী থেকে আয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্যগুলির মধ্যে রাস্তাথাটের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, 
ময়লা! সরবরাহ, জল ও বাঁতি সববরাহ, সংক্রামক ব্যাধি প্রসারিত হওয়ার 

নিরসনকল্পে টাকা ও প্রতিরোধক ওষধপত্রার্দি সরবরাহ, 

চির পাঠাগার, পার্ক, উদ্যান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এগুলি ছাড] জন্ম-মৃত্যুর 
হিসেব রাখা, শ্মশান, কবর স্থান, খোয়ার প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ করাও 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলিব অন্যতম কতব্য । 

পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি আজ তার্দের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম 
হচ্ছে না। স্থানীয় দলাদলিই এই ক্রটির জন্য মুখ্যতঃ দাঁয়ী। মিউনিসিপ্যাল 
কর আরোপ এবং আদায়ের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব দেখা যায় । মিউনিসিপ্যালিটির 
কর ধার্ষের জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও করদাতারা 
আপত্তি দিলে কাঁউনসিলের সভায় দিদ্ধান্ত নিয়ে তার নাকচ করা হয় । 
পৌরসভার সদস্তের! প্রায়ই তাদের নির্বাচনের পথকে পরিফার রাখার জঙ্য 
বিশেষজ্ঞদের এযাসেস্মেপ্ট অনেক সময় পরিবর্তন করে থাকেন। কর আদায়ের 
ক্ষেত্রেও যথেষ্ট শৈথিল্য দেখ! যায়। পৌর এলাকার করদাতাদের পৌর 
কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিতির অভাব এবং পৌর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কর 
আদায়ের ব্যাপারে দুঢতাঁর অভাবই মুখ্যতঃ এই অনাদায়ের কারপ। 


ওয়াটার 


আয 


পরিশিষ্ট 


শু স্পীল ভুত ভকান্তি এ র্প ন্রন্্ে িশ্পে্র ল্যন্বস্া 
€(902018] [১7051510105 1601 90176900190 0089669 8150. 901)০00160 
1111023 ) 5 

ভারতে কতকগুলি শ্রেণীর লোক আছে, যাঁরা ভারতের অন্তাস্ত 
জনসমাজ থেকে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর | অর্থ নৈতিক অগ্রসর এবং রাজনৈতিক 
চেতনার দ্দিক থেকে তাঁরা অন্যর্দের চাইতে পৃথক হলেও তাদের পৃথক 
কৃষ্টি আছে । তাছাভা, সাধারণ হিন্দু সমাজের অন্তর্গত কয়েক শ্রেণীর 
লোকও প্রাচীনকাল থেকে বাধ।-নিষেধের দ্বার] কতকগুলি সামাজিক 

অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে । স্বভাবতই সকল 
সথক্ধে শ্রেণীর মায়ের এই মানবিক অধিকারগুলিকে রক্ষাকল্পে 
এবং অনুন্নত জাতিত্বের পৃথক সাংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য 

সংবিধানে কঙকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে । সংবিধানের 
“মৌলিক অধিকার' ( ঢ1)027,2156201 [12165 ) এবং প্রাষ্্রী পরিচালনার 
নির্দেশাত্বক নীতি” (10150061৬০2 70110010195 0£ 96565 01105 ) অধ্যায়ে 
অনুন্নত শ্রেণীদের সম্বন্ধে এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলি লিপিবদ্ধ কর হয়েছে। 
সংক্ষেপে এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলি আলোচন1 কর। যেতে পারে । 

প্রথমতঃ সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বিদ্যালয়, হোটেল, রেস্ট,রেন্ট 
প্রভৃতিতে প্রবেশাধিকার এবং সরকারের সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ে নির্বাহিত 
পুফরিণী, কুপ, রাস্তাঘাট প্রভৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ দূরীভূত কর! 
হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ, ১৭ অনুচ্ছেদ অন্থসারে অস্পৃশ্ততার বিলোপসাধন কর! হয়েছে । 

তৃতীয়তঃ, ২৫ অনুচ্ছেদ অঙ্থসারে হিন্দুর সাধারণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি 
সকল শ্রেণীর হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। 

চতুর্থত:, ৪৬ অন্চ্ছে্দ অন্থসারে অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক 
অবস্থার উন্নতি এবং সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা! করার ব্যবস্থার 
কথা উল্লেখ কর] হয়েছে। 


১৮২ ভারতের সংবিধান 


পঞ্চমতঃ১ ৩৩০১ ৩৩২ এবং ৩৩৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধান চালু হওয়ার 
২০ বৎসর পর্যস্ত তাদের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা কর] হয়েছে । ১৯৫০ সালের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক আইনে 
(0716. 0২601650170800], ০6 6699155 ১০0, 1950) মণিপুরের 
তপশীলতুক্ত উপজাতিত্বের জন্য লোকসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। 

এগুলি ছাঁডা, তপশীলতৃক্ত উপজাতিত্বের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে বিশেষ অর্থ সাহাধ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
বিশেষ করে আসামের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত জেলাগুলির ( £0601)027003 
[015601০0 ) শাসনব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র কর্তৃক অর্থ সাহাযের 
ব্যবস্থা কর] হয়েছে । তাছাডা বিহার, মধ্য প্রদেশ এবং উডিষ্যা রাঁজ্যের 
উপজাতিদের উন্নয়নমূলক কার্ধের জন্য একজন করে মন্ত্রী নিযুক্ত করারও ব্যবস্থা 
কর! হয়েছে । সংবিধানের ৩৩৮ অনুচ্ছেদে অপশীলতূক্ত জাতি ও বর্ণদের 
বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে লক্ষ্য ও অন্তসন্ধান করার জন্য একজন 0900100155101)91 
0:৫6 01) 3০1)6000100 09১৪5 81) 50196071620 '171595 বলে একজন 
উচ্চপদ্দস্থ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রপতিকে এই 
অধিকার গুলির যথাঁষথ সংবক্ষণ সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করবেন। আসামের জন্যও 
একজন 701581 ৬/616716 0017০211601 £১5500 নিয়োগের ব্যবস্থা কর 
হয়েছে। 

সর্বভারতীয় এবং অন্যান্য কৃত্যকে ( 9০7:৮10০9 ) তপশীলতূক্ত বর্ণ ও 
জাতিদের নিয়োগের জন্য কতকগুলি বিশেষ স্থযোগ-স্ুবিধা দেওয়া! হয়েছে। 
সর্বভারতীয় কৃত্যক গুলিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বার যে সমস্ত 
পর্দগুলি পুর্ণ কর হয় সেগুলির শতকর] ১২'৫ ভাঁগ তপশীলতুক্ত বর্ণদের 
জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে । অন্ঠান্ত উপায়ে যে পদগুলি পুর্ণ করা 
হয় সেগুলির ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের পরিমাণ শতকরা ১৬৫ ভাগ। তপশীলতুক্ত 
জাঁতিদের (5০1060160 '[01665 ) জন্য এই সংরক্ষণের পরিমাণ শতকর। 
৫ ভাগ। 

সংবিধান রাষ্পন্তিকে কোন্‌ কোন্‌ গোষ্ঠী তপশীলতৃক্ত জাতি হিসেবে 
গণ্য হবে বা কোন্‌ কোন্‌ এলাকা তপশীলতুক্ত এলাকা বলে গণ্য হবে 
সে সম্বন্ধে ঘোষণা করার ক্ষমতা দিয়েছে । যে সমস্ত এলাক1 অধিক 


পরি শিষ্ট ১৮৩ 


পরিমাণে উপজাতির অস্তত্থক্ত গোঠীদের দ্বারা অধ্যুষিত হবে সেগুলিকেই 
ভাড়া তপশীলী এলাক1 হিসেবে ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে 
তপশীলভুক্ত এলাকাষ বিহার, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব এবং 
গিনি ও রাঁজস্ান প্রভৃতি এলাকায় তপশীলী এলাকা আছে। যে 
সমস্ত রাজ্যে তপশীলী এলাক। (5901)600169. 4১৪৪ ) আছে সেখানে একটি 
উপজাতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেষ্টা সমিতি (70195 4১015005 0০0০11) 
থাঁকবে। রাষ্রপতি মনে করলে যে সমস্ত রাজ্যে তপশীলী এলাকা নেই 
সেখানেও তপশীলতৃক্তদ্দের জন্য এই জাতীয় সমিতি গঠন করতে পারেন। 
উপজাতির উন্নতিকল্পে যে সমন্ত বিষয় রাজ্যপাল কর্তৃক এই সমিতির কাছে 
প্রেরিত হবে সে সম্বপ্ধে রাঁজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়াই হচ্ছে এদের কাঁজ। 
এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ২* জনের বেশী হবে না এবং এর্দের তিন-চতুর্থাংশ 
সংখ্যক স্দস্ত_-তপশীলভূক্ত জাতির অন্তর্গত রাজ্য আইনসভার সদশ্তদের 
ভেতর থেকে নেওয়। হবে। 
আসাম রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার শতকর1! ৩৪ ভাগ উপজাতির 
অস্ততৃক্ত। এই রাজ্যের ছুটি সীমান্ত এলাকা আলাম সরকারের কর্তৃত্বের 
এক্তিয়াঁরভূক্ত নয়। এই ছুটি এলাকা হচ্ছেঃ (১) নেফা ( বৈ ০:0)-5:85 
আসামেৰ তপণীলী . £10720127 /১£০1)০% ) এবং (২) নাগাল্যাণ্ড। ১৯৬৩ 
এলাকা সম্বন্ধে সালে নাগাল্যাণ্ড একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে ভারতের 
সি সংবিধানে স্থান পেয়েছে । অবশ্য নাগাল্যাণ্ডের জন্য এখনও 
পৃথক রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়নি। আসামের রাজ্যপালই এখানকার রাজ্যপাল 
হিসেবে কাজ করেন। নেফাঁর শাঁসনব্যবস্থাও রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে 
আসামের রাজ্যপাঁলের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় । 
সংবিধানের ষষ্ঠ তালিকা অঙ্থসারে আসামের উপজাতি অধ্যুষিত 
এলাকাগুলির জন্য 10150: 0০81001] এবং [২০5109708] 0০900011 গঠন 
করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংযুক্ত খাসিয়া জয়ন্তীয়৷ হিলস্‌ (00166 
7009519 791)09. [71115 ), গারে। হিলস্‌, মিজো। হিলস্‌, উত্তর কাছাঁড় হিলস্‌ 
এবং মিকির হিলস্‌ এলাকাগুলিকে স্বায়তশাঁসিত জেল] ( 40০15010005 
[0150506) বলা হবে। উপরোক্ত এলাকাগুলির প্রত্যেকটির জন্য একটি 
করে জেলাপরিষদদ (10156106 000011 ) থাকবে । প্রত্যেকটি পরিষদের 
খ্যা ২৪ জনের বেশী হবে না। এই সদন্তদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্ত প্রাপ্ত 


১৮৪ ভারতের সংবিধান 


বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। এই পরিষদ্দগুলিকে কতকগুলি 
নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর ধার্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, জমির 
ব্যবহার ও বিলিবন্দোবস্ত, অরণ্য ইত্যাদির সংরক্ষণ ও পরিচালনা, গ্রাম ও 
সহরগুলির পুলিসী ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থা সংক্রান্ত নিয়মাদি প্রস্তত 
করা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ, সামাজিক প্রথ! ইত্যাদি সম্বন্ধে আইন 
তৈরী কর] এই পরিষদগুলির ক্ষমতার অন্তভূক্ত। অবশ্ত এই পরিষদ যে 
সমত্ত আইন তৈরী করবে সেগুলি রাজ্যপাল কর্তৃক অনুমোদিত ন] হওয়া 
পর্যস্ত কার্যকরী হবে ন]। 

একটি স্থায়ত্রশাঁপিত জেলার মধ্যে একাধিক তপশীলতৃক্ত জাতি 
( 9০1)600160 710 ) বাস করলে রাজ্যপাল তার এলাকাকে স্বায়ত্তশাসিত 
অঞ্চল ( £১00010]00175 [২০101 )-এ ভাগ করতে পারেন । স্বায়ত্তশীসিত 
অঞ্চলগুলির ( ঞ06015010.0905 [২০81015 ) জন্য একটি [.25107591 0:001011 
থাঁকবে। ষে জেলায় [২০£101781 0০9810011] থাকবে সেখানকার জেল 
পরিষদকে (101500060 0০1)01] ) আঞ্চলিক পরিষদ্দ (চ২০৫10709] 0০010011) 
যে-যে ক্ষমতাগুলি পরিচালনা করাঁব জন্য ক্ষমতা প্রদান করবে সেই 
ক্ষমতাগুলিই তারা পরিচালন) করতে পারবে । অবশ্ত এগুলি ছাডা এই 
তালিকায় বণিত সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাগুলি পরিচালনা করার ক্ষমতাও তাদের 
থাকবে। 


ভকম্মক্রভ্যন্লম্মুহ (705110 561৮106৪ ) 


পার্লামেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় সরকারের নীতি নির্ধারণ করেন 

জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় মন্ত্রীমণ্ডলী। কিন্তু সেই নীতিকে কার্যকরী করে 

সরকারের বিভিন্ন স্তরে নিষুক্ত স্থায়ী কর্মচারীগণ। শুধু 

ও কাজের তাই নয়, নীতি নিধ্শরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রীমগ্ডলীকে 

প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়াও এদের অন্যতম 

কাজ। স্বভাবতই এই কর্তব্যকে যথোপযুক্তভাবে পাঁলন করার জন্য তাদের 
স্ব-স্ব বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হয়। 

উপরোক্ত কর্তব্যগুলি সরকারের কর্মচারীদের দ্বারা যথাযথভাবে 

প্রতিপালিত হওয়ার জন্য তাদের নিয়োগ, চাকরির স্থায়িত্ব ইত্যাদির ব্যাপারে 

কয়েকটি বিশেষ নিয়ম অনুস্থত হওয়! উচিত। প্রথমতঃ, কোন এক রাষ্ট্রভৃত্য 


পরিশিষ্ট ১৮৫ 


নিয়োগ পরিষদের দ্বার পরিচালিত এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে 
তাদের চাকরিতে গ্রহণ করা উচিত। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সকলের 
জন্য উন্মুক্ত থাঁকা উচিত। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লিখিত এবং 
মৌখিক হতে পারে । যথোপযুক্ত পারদশীতা এবং উৎকর্ষ-বিধানের জন্য 
এই চাঁকরিগুলিতে উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । 
তাছাড়া, চাঁকরির স্থায়িত্ব ও নিরাপত্ত বিধানের জন্যও উপযুক্ত নিয়ম-কানুন 
প্রবত্তিত হওয়া] উচিত । এই উদ্দেশ্নে প্রমাণিত অসদাচরণ এবং অযোগ্যতা। 
ব্যতীত তার] যাতে চাকরি থেকে অপসারিত না হন তার বিধান থাঁক! 
প্রয়োজন । চাকরিতে অবস্থানকালীন যাতে কোন আঘথিক প্রলোভন বা অন্ত 
কোন প্রকার প্রভাবের দ্বার বশীভূত না হন তার জন্য অবসর গ্রহণাস্তে 
উপযুক্ত পেনসন্‌, গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকাও একান্ত প্রয়োজন । 

ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতীয় কত্যক ( 9৮1069 )-গুলির মান 
উচ্চস্তরের হলেও উহা গণতান্ত্রিক নীতিগুলির বিরোধী ছিল। ভারতীয় 
কৃত্যকের অন্তর্গত কর্মচাঁরীর। অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ এবং পরবতর্থকাঁলে 
এদের অনেকেই গভন্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের (ঢ:০০০6৮০ 0০01001]) 
সদন্য ছিলেন অথবা প্রার্দেশিক গভনরের পদ্দে উন্নীত হয়েছিলেন । সরকারী 
নীতিগুলিকে বিশ্বস্ততা সহকারে কার্ধকরী করাঁর চাইতে ব্রিটিশ সবকারের 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ধারক এবং বাহক বলেই তারা নিজেদের মনে করতেন । 

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বার! প্রার্দেশিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
যখন হস্তাস্তরিত বিভাঁগের বিষয়গুলি (702756617০0 58112065) মন্ত্রীমণ্ডলীর 
১৯১৯ সালের আইনে হাতে ন্তন্ত হল তখন স্বভাবতই সর্বভারতীয় কৃত্যকের 
জনকৃত্যক ( 41] 1019 9151০69 )__বিশেষ করে ইওরোপীয় 
কর্মচারীর1 তাদের পদমর্ধাদ1 এবং চাকরির স্থায়িত্ব সন্বদ্ধে শংকিত হয়ে পডেন। 
তাদ্দের এই আশংক' দূরীকরণের জন্য ব্রিটিশ সরকার কতকগুলি নিয়ম-কানুন 
তৈরী করে চাকরির স্থায়িত্ব ও পদমর্যাদ। সম্বন্ধে তার্দের আশ্বস্ত করেন। 

এই সমস্ত নিরাঁপত1 সংক্রাস্ত বিধানাবলী সত্বেও ১৯১৯ সালের দ্বৈত-শাঁসন 
ব্যবস্থা প্রবতিত হওয়ার সংগে সংগে ভারতে ইংরেজ কর্মঠারীর সংখ্যা কমতে 
শুরু করে। এই সময় লর্ড লির (].0:0 [,2০) সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সরকার 
একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনকে লি কমিশন (1.০ 
09700155802 ) বল! হয়। ভারতীয় কত্যকগুলির সংস্কার সম্বন্ধে অভিমত 


১৮৬ ভারতের সংবিধান 


পেশ করাই ছিল এই কমিশনের কাজ । এই কমিশন ষে সমস্ত স্থুপারিশ পেশ 
করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ দ্বত-শাসন ব্যবস্থায় হস্তাস্তরিত বিষয়গুলির 
সংগে জড়িত কর্মচারীদের প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিষুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া 
উচ্টিত। তাছাড1, সংরক্ষিত বিষয় (0.25217৮6 591০০69)-গুলিও যখন 
কালক্রমে মন্ত্রীদের অধীনে আসবে তখন সমস্ত কর্মচারীদের প্রার্দেশিক মন্ত্রীদের 
অধীনে স্থাপিত করা উচিত। ১৯৩০ সালে নিষুক্ত স্্র্যাটুটরী কমিশন 
(5680060:ঠ (0012015510972) লি কমিশনের এই অভিমত মেনে নিতে 
পারেননি । তার্দের মতে সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলি প্রাদেশিক সরকারের অধীনে 
থাঁকলে ভারতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হতে পারে। তাই তারা এই কৃত্যকের 
অস্তততুক্ত কর্মচারীদের সপরিষদ্দ ভারত-সচিবের দ্বার নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত দেন । 

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে রুত্যক গুলিকে প্রধানত: ছুটি ভাগে ভাগ 
কর]! হয়ঃ যথা, উচ্চতর কৃত্যকগুলি ( 5061107 967%1065 ) এবং অন্যান্ত 
১৯৩৫ সালেব আইনে কত্যকগুলি (0000217 ১০1৬1069 )। ভারতীয় সিভিল 
হযরত সাভিস (]750101) 0751] 5০1:51০), ভারতীয় মেডিক্যাল 
সাভিস ( [70191 7/050109]1 561%106 ), ভারতীয় পুলিস সাঁভিস ( [10191 
701105 317%1০5 ) প্রভৃতি উচ্চতর কত্যকগুলির অন্তর্ভুক্ত । এর] সপরিষদ 
ভারতসচিব কর্তৃক নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হতেন। অন্যান্ত কৃত্যকের অস্ত ভুক্ত 
কর্মচারীর গভর্নর জেনারেলের চুড়ান্ত নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন । 

বর্তমান সংবিধানের কৃতকগুলিকে মোটামৃটি ছু" ভাগে ভাগ কর] যেতে 
পারে। যথা, সর্বভারতীয় কৃত্যকপগ্ডলি ( 41] [17019 961৮1095 ) এবং রাজ্য- 
বর্তমান সংবিধানে জন কৃত্যকগুলি ( 56৪০ 9০1:51095)। ভারতীয় প্রশাসনিক 
কৃত্যক সমুহ কৃত্যক (1770191) 401701171508012 9০1৮1০০ ) এবং 
ভারতীয় পুলিস কৃত্যক ([70191) 7০01106 961:5106 ) সর্বভারতীয় কৃত্যকের 
অস্তভুক্ত। এই প্রসংগে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্ষ- 
চারীর কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংগে যুক্ত থাকতে পারে । তবে 
কতকগুলি কৃত্যক আঁছে যেগুলি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় শাঁসনব্যবস্থার সংগে যুক্ত। 
এগুলি হচ্ছেঃ “রেলওয়ে সাতিস, পোস্ট-টেলিগ্রাফ সাঁভিন, অডিট ও 
আযকাউণ্টস সাভিস প্রভৃতি । রাজ্যসভার ছুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও 
ভোটে যদি এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যেজাতীয় স্বার্থের উদ্দেস্তে অন্ত যে 
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কোন কৃত্যক সর্বভারতীয় কৃত্যকের অর্তভৃক্ত করা হোক, তাহলে সেগুলিকে 
সর্বভাঁরতীয় কৃত্যকের অন্ততুক্ত করা চলবে। রাজ্য-কৃত্যকের অস্ত ভূক্ত 
কর্মচারীর সম্পূর্ণভাবে রাজ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংগে যুক্ত। সর্বভারতীয় 
কৃতাকগুলিতে কর্মচারী সংগ্রহ (020০1010002170) এবং তাদের চাকরির শর্তাদি 
নির্ধারণের জন্য নিয়ম-কান্থুন প্রস্তুত করার সম্পূর্ণ অধিকার পার্লামেণ্টের এবং 
অনুরূপভাবে রাজ্য-কত্যক গুলিতে কর্মচারী সংগ্রহ (75০.10102া)0) এবং 
চাঁকরির শর্তাদি নির্ধারিত হবে রাজ্য আইনসভাঁর দ্বারা (9৪1০০ 0০0 
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তপশীলভৃক্ত জাতি (9০1,০00159171163) ও বর্ণ ( 301900120 0856659 ) 
এবং আযাংলে। ইত্ডিয়ান সম্প্রদায়দের (£১13810-[71915 00000701515 ) জন্য 
বিশেষ সংরক্ষণের ক্ষেত্র ছাড়, যে কোন কৃত্যকগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় 
নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ বষম্যমূলক নিয়ম থাঁক চলবে না। সর্বভারতীয় 
রুত্যকের কর্মচারীর! রাষ্ট্রপতির আস্থাভাজন থাকাকালীন এবং রাজ্য-কত্যকের 
কর্মচারীর। রাঁজ্যপালের আস্থাভাজন থাকাকালীন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন । 
অবশ্ঠ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসভার পরামর্শ অন্তসারেই রাষ্টুপতি বা রাজ্যপাল তাদের 
অপসারিত করেন। রাষ্পতি অথব। রাঁজ্যপালের অপসারণ সংক্রান্ত ক্ষমতা 
নিছক অন্ুষ্ঠানমাত্র । আসলে চাকরিতে বহাল থাকার ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট 
নিরাপত্তা ভোগ করে। কৃত্যকে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে অপসারিত করতে 
হলে তাঁর বিরুদ্ধে কোন এক অভিযোগ থাকতে হবে। উক্ত অভিযোগের 
ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ 
সমর্থনের স্থযোগ দিতে হবে। 

জনরুত্যকের কর্মচারীদের সংগ্রহ, পদোন্নতি, স্থানাস্তর, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, 
কর্মরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলে পেনসন দান ইত্যাদি ব্যাপারে 
রাষ্টরভৃত্য নিয়োগ রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালকে সাহাধ্য এবং পরামর্শ 
পরিষদ দেওয়ার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষা? (8৮11০ 
96151০) গঠনের ব্যবস্থা কর। হয়েছে ।: 


1. রাষট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের গঠন, সদহ্যদের নিয়োগ, অপসারণ পদ্ধতি ও অন্ঠান্ত 
শরাদি সম্বন্ধে পূর্ববর্তাঁ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচন! করা হয়েছে । 


১৮৮ ভারতের সংবিধান 


জনকৃত্যকগুলির প্রধান ক্রটি হচ্ছে, উপযুক্ত দৃষ্টিভংগী এবং নীতিবোধের 
অভাব । যে সমস্ত কর্মচারীদের জনসাধারণের সংগে সম্পর্কযুক্ত হতে হয় তাদের 
সহানুভূতি সহকারে জনসাধারণের স্থবিধা-অস্থবিধা বা অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে 
অবহিত হওয়া দরকার । কিন্তু ছুঃখের বিষয় ব্রিটিশ আমলের সরকারী 
কর্মচারীদের মত আপত্তিজনক দৃষ্টিভংগী আজকের দিনের 
কর্মচারীদের মধ্যেও প্রায় দেখা যায়। জনকল্যাণমূলক 
রাষ্ট্রের কর্মচারীদের আদর্শ বোধ থাঁকা প্রয়োজন । অন্যথায় সরকারের 
নীতিগুলি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হবাঁর সস্ভাঁবন1! থাকে । প্রকৃতপক্ষে লাল 
ফিতার চাঁপ্রে অনেক সরকারী পবিকল্পন1 এবং কার্ধাদি আজ ভণ্ডুল হতে চলেছে । 
সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আজ ছুনর্তিরও অভাব নেই । বিশেষ করে 
পুলিস, ভূমি সংস্কার এবং খাছ ও সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে দুনর্খতির 
প্রসার দেখা যাচ্ছে। ছুন্শতির কারণগুলি অনুসন্ধান করে সে সম্বন্ধে প্রতিরোধ- 
মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন কর। একান্ত প্রয়োজন। 

মন্ত্রীমণ্ডলী এবং স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্কের প্রশ্বটিও এই প্রসংগে 
অতি গুরুত্বপুর্ণ। মন্ত্রীসভার সদস্যদের তীদেপ সংশ্লিষ্ট বিভাঁগের কর্মচারীদের 
কাঁজে অনেক সময় অযথা হন্তক্ষেপ করতে দেখ! যায়। স্থায়ী কর্মচারীদের 
স্বাধীনভাবে কাজ করার স্থযোগ ন] দ্বিলে প্রশাসনিক নিরপেক্ষত1 বজায় 
রাখা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চতম 
কর্মচারীদের মধ্যেও জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নীতি ও 
নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতা স্পষ্টতই 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নীতি বিগহিত । 

স্থায়ী কর্মচারীদের সংগ্রহের (150:91000006) পদ্ধতি ক্রটিমুক্ত নয়। 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগ্ুলি লিখিত ও মৌথিক পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত 
হয়। স্বল্পস্থায়ী মৌখিক পরীক্ষার সাহায্যে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা সঠিক 
ভাবে যাচাই করা সম্ভব নয়। কোন কোন রাজ্য স্থানীয় বসবাসের শর্ত 
আরোপ করায় ষথার্থভাঁবে যোগ্য ব্যক্তিদের সংগ্রহ কর। সম্ভব হয় না। 

সংগৃহীত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব জনকৃত্যকগুলির অন্যতম ক্রটি। 
এই উদ্দেশ্যে চাঁকফরিতে প্রবেশের পুর্বে এবং পরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! থাক 
উচিত। আমাদের দেশে চাকরিতে প্রবেশের পুর্বে কিছু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
থাকলেও চাকরিতে প্রবেশেব পর শিক্ষ। দ্রানের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে 


কৃত্য কগুলির প্রটি 


পরিশিষ্ট ১৮৯ 


স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও পরিবতিত দৃষ্টিভংগীর অভাব 
দেখা যাঁয়। জনকৃত্যকগুলির উন্নতি বিধান কল্পে এই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থাকে 
মোটেই অস্বীকার কর! চলে না। 

জনকৃত্যকগুলির প্রয়োজনীয় উৎকর্ষ বজায় রাখার জন্য কর্মচারীদের 
উপযুক্ত পদোন্নতির ব্যবস্থা থাক] একান্ত প্রয়োজন । এই পদোন্নতির জন্য 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বিভাগীর ভধ্ৰতন কর্তাদের স্থপারিশের 
উপর নির্ভর করতে হুয়। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের উচিত এই উদ্দেশ্টে প্রয়োজনীয় 
কাগজ-পত্রাদি ঠিকভাবে সংরক্ষিত করা । ছুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে স্থায়ী 
কর্মচারীদের কর্মবিবরণ যথাযথভাবে রন্সিত হয় না এবং কর্মচারীদের 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদ্দের বিভাগীয় বড কর্তাদের খেয়ালখুশির উপর নির্ভর 
করতে হয়। 


সব্রব্া্লী জানা (0£8015] 1,8150950 ) £ 


সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদে বল! হয়েছে যে, দেবনীগরী অক্ষরে হিন্দী হবে 
ভারতের সরকারী ভাষা । সরকারী কাজে বাবহৃত সংখ্যাও হবে ভারতীয় 
সংখ্যার আন্তর্জাতিক রূপ। (17006 06019] [.917509866 0£ 0০ [00107 
51081] 06০17118011) 10০৮8025101 901106-7006 0000 0৫ 17111061815 60 
০০ 0520. 101: 0) 0010191 10080099501 006 [0010107 501] 02 00০ 
110161709.0101701 101] 01 1180170 [0111061715 )। 

তাছাডা, উক্ত অন্তচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে সংবিধান চালু হওয়ার 
সময় থেকে পনের বৎসর পর্যন্ত ইংরেজী আগেকার মতই সরকারী ভাষ৷ 
হিসেবে ব্যবহত হবে। এই পনের বৎসরের মধ্যেও রাষ্ট্রপতি সরকারী 
কাযাদির উদ্দেশ্টে ইংরেজী ছাড় হিন্দী ভাষার ব্যবহারের জন্ত আদেশ দিতে 
পারেন। এই পনের বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পার্লামেন্ট আইন তৈরী 
করে ইংরেজীর ব্যবহার চালু রাখতে পারে। এই প্রসংগে উল্লেখষোগ্য যে, 
১৯৬৩ সালে সরকারী ভাষ। সংক্রাস্ত আইনের দ্বারা (07015] 1.81760956 
4১০০ 1963 ) উক্ত সময়ের পরেও হিন্দী ছাড়া ইংরেজীকেও সরকারী ভাষা 
হিসেবে ব্যবহার কর। চলবে বলে স্বীকার করে নেওয়৷ হয়েছে। 

সংবিধান চালু হওয়াঁর সময় থেকে পাচ বছর এবং দশ বছর পর রাষ্ট্রপতিকে 
সরকারী ভাষা সংক্রান্ত ব্যপারে স্থপারিশ করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ 


১৯৩ ভারতের সংবিধান 


করতে নির্দেশ দেওয়া হযেছে । এই কমিশনে একজন সভাপতি এবং 
ভারতের চোর্টি ভাষার তরফ থেকে গৃহীত একজন করে প্রতিনিধি থাকবে । 
এই কমিশনের কাজ হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী কাজকর্মের উদ্দেশ্যে 
হিন্দী ভাষার ক্রমাগত ব্যবহার এবং ইংরেজীর বাবহারের হাঁস সম্বদ্ধে পরামর্শ 
দেওয়া । তাছাঁডা, স্বগ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টগুলিতে ব্যবহার যোগ্য ভাষা, 
বিভন্ন আইনসভাষ প্রণীত বিল, আইন এবং নিয়ম কানুন সম্বন্ধে অভিমত 
পেশ করাও এই কমিশনের অন্ততম কাজ । এই কমিশনের স্থপাঁরিশগুলি 
বিবেচনার জন্য একটি কমিটির নিকট উপস্থাপিত করা হবে । এই কমিটির 
মোট সদস্য সংখা। হবে ৩০ জন। এই ৩০ জন সদস্তেব মধ্যে ২০ জন্য 
সদত্য লোকসভার সদশ্দের দ্বার] এবং বাকী ১* জন রাঁজাসভার সদশ্যদের দ্বার! 
সমান্পপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন। উপরোক্ত কমিশনের 
স্থপারিশগুলি বিবেচনা করে সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট তাদের অভিমত 
পেশ করাই হচ্ছে এই কমিটির কাজ। রাঁ্পতি এই বিবরণ পাওয়ার পর 
সরকারী ভাষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করবেন। 

পার্লাষেণ্ট কর্তৃক আইনের দ্বারা অন্ত ব্যবস্থা ন1 হওয়া পর্যন্ত স্থগ্রীমকোর্ট 
ও হাইকোর্টের কার্যাবলী, বিল, আইন এবং নিয়ম-কুঁছন ইত্যাদি 
ইংরেজী ভাঁষার মাধ্যমেই পরিচালিত ও প্রকাশিত হবে। অবশ্য রাজ্যপাল 
রাষ্ট্রপতির পুর্ব অন্থমতি সাপেক্ষে এই সমস্ত কাঁজকর্ষের জন্য হিন্দী ভাষা 
ব্যবহারের জন্য অন্তমতি দিতে পাবেন । তবে এক্ষেত্রে হাইকোর্টের সমস্ত রাঁয় 
এবং নির্দেশাবলী ইংরেজী ভাষাতেই দিতে হবে। কোন রাজ্য সরকার 
তার বিল, আইন, নিয়ম ও নির্দেশাদিতে ইংরেজী ছাডা অন্য ভাষ! ব্যবহার 
করলে, সেই সরকারকে তার ইংরেজী অন্গবাদ অবশ্ঠই প্রকাশ করতে হবে 
এবং উক্ত অন্ুবাঁদকে অবশ্যই বৈধ বলে গণ্য কর! হবে। 

কোন রাজ্য সরকার ইংরেজী ছাডা সেই রাজ্যে ব্যবহৃত অন্ত কোন ভাষা 
সরকারী কাজকর্মের উদ্দেশ্টে ব্যবহার করতে পারেন--তবে আস্তরাজ্য 
যোগাযোগ অথব] কেন্দ্রের সংগে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ভাষাকে অবশ্তুই 
কেন্দ্রের সরকারী ভাষা হতে হবে। যদি কোন রাজ্যের যথেষ্ট সংখ্যক লোক 
এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে তাদের ব্যবহৃত ভাষ! রাজ্য সরকার কর্তৃক 
স্বীকৃত হোক, তাহলে রাষ্ট্রপতি সেই ভাষাকে উক্ত রাজ্যের সরকারী ভাষ। 
হিসেবে ব্যবহার করার জন্ত নির্দেশ দিতে পারেন। ভারতের যে কোন 
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অধিবাসী কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের কাছে যে কোন ভাষায় তাঁর অভিযোগ 
পেশ করতে পারবে । 


ন্নি্রখম্নম সহজাত যন (00051520119 চুং০ঠ০1:0117£ 
চ:12506501) 60 00০ 1০615180159 ) £ 


আমাদের সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হয়েছে। 
অন্ততঃ একুশ বৎসর বয়স্ক নাগরিক যিনি সংবিধান বা পার্লামেন্ট কর্তৃক 
আইনের দ্বার অযোগ্য বিবেচিত হননি, তিনি নির্বাচনের অধিকার ভোগ 
করবেন। কোন নাগরিক যদি নির্বাচনী এলাকায় বসবাস না৷ করেন, অথবা 
বিকৃত মন্তিক হন অথবা নির্বাচনের সময় কোন আইনবিকদ্ধ অথবা 
অসদাচরণে লিপ্ত হন তা হলে তাঁকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা৷ হয়। 
সংবিধানের ৩৩০ অন্রচ্ছেদ অন্থসারে তপশলভুক্ত জাতি ও বর্ণদের জন্য 
লোকসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। 

লোকসভার সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাজ্যকে কতকগুলি নির্বাচনী 
এলাকায় ভাগ করা হয়। লোকসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
রাজা থেকে এমন সংখাক সদশ্য নির্বাচিত হবে যাঁতে নাকি তার জনসংখ্যার 
সংগে লোকসভার সর্দশ্য সংখ্যার অন্পাত অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও এক থাকে। 
তাছাড়া, প্রত্যেক রাজ্যগুলির অন্ততূক্তি নির্বাচনী এলাকা থেকে লোকসংখ্যার 
সংগে নির্বাচিত সদস্তের অক্ক্পাঁত উক্ত রাজ্যের অন্তান্ত এলাকাগুলি সংগেও 
যেন সমান হয়। কেন্্রশাদিত অঞ্চলের মধ্যে আন্দামান নিকোবর ছ্বীপপুগ্ণ এবং 
লাক্ষ1 দ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপের সদস্যর! রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হুন। 
তাছাড়া, আসামের উপজাতি অধুাষিত নেফা প্রভৃতি এলাকা থেকেও 
সদশ্যর। রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত হন। আঁংলো ইপ্ডিয়ান সম্প্রদ্ধায় ঠিকমত 
প্রতিনিধিত্ব পায়নি মনে করলে রাষ্পতি এই সম্প্রদ্দায় থেকে উর্ধতন 
পক্ষে দুজন সর্দস্য মনোনীত করতে পারেন। রাজ্যসভার সদশ্যদের মধ্যে 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদন্যর] ছাঁড়া অন্তান্ত সদস্যর] রাজ্য বিধানসভার 
নির্বাচিত সদন্যদের দ্বারা একক হস্তাস্তর যোগ্য ভোটদ্ানের পদ্ধতিতে 
নির্বাচিত হবেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকেও একই পদ্ধতিতে প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হন। 

রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচনের জন্যও প্রত্যেক বুশজ্যকে কতকগুলি 
নির্বাচনী এলাকায় ভাগ কর] হয়। এই এলাকাগুলিকে এমনভাবে ভাগ করা 
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হয় যাতে নাকি কোন এলাকার জনসংখ্যার সংগে নির্বাচিত সদস্যের অন্গপাত 
অন্যান্ত এলাকাঁগুলির সংগে এক হয়। রাঁজ্যবিধান পরিষদের সদস্যরা এই 
উদ্দেশে নির্দিষ্ট এলাঁকাগুলি থেকে সংবিধানের নির্দেশমত স্থানীয় স্বায়ত্বশাঁসন- 
মূলক প্রতিষ্ঠান, নাতক এবং শিক্ষক সম্প্রদীয়ের প্রতিনিধিদের দ্বার। নির্বাচিত " 
হন। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে একই ব্যক্তি প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন 
হলে একাধিক নির্বাচনে ভোট দেবার স্থযোগ পাচ্ছে। এই ব্যবস্থা কিছুটা 
অগণতান্ত্রিক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক । 

নির্বাচন সংক্রান্ত কাধাদি, যথা নির্বাচন পরিচাঁলন।, তালিকা গ্রস্তত, 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছুনণৃতি বন্ধ কর। ইত্যাদির জন্য সংবিধানে একটি নির্বাচন 
কমিশন / £15061010 00110199101) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে । 
মুখ্য নির্বাচন কমিশন (01716 চ16০6101) 00100013510067 ) এবং অন্তান্ত 
কয়েকজন সদন্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনকে সাহাঁষ্য 
করার জন্য রাষ্পতি আঞ্চলিক কমিশনার (1২০৫10779] 0:0100701551017615)-ও 
নিয়োগ করতে পারেন। নির্বাচন সংক্রান্ত বিবার্দের মীমাংসা করার জন্য 
নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল € 1০610]. 71901591) নিয়োগ 
করতে পারেন । 


ভ্ঞাব্রভেল্র সার্লাম্মে্ণউি লাভিনভ গভির 09811181061061 
[02170901805 11) [15028 ) 2 

ভারতের বর্তমান সংবিধান এক আদর্শ গণতান্ত্রিক সংবিধান সন্দেহ নেই। 
তবে এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভবিষ্যতে কতদূর কার্করী হবে মেটি এক 
চিন্তার বিষয়। পাকিস্থান, নেপাল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থা পযুণদত্ত হয়েছে । মধ্য ও ঘূর প্রাচ্যের অনেক রাষ্টেও সেনাবাহিনীর 
অভ্যর্থানের নজির বিরল নয়। 0020:01150 অথবা ত101060 [)0170012.০9-র 
নাম করে ভারতের গণতন্ত্রকে এখনও বিরৃত করা হয়নি । এমত অবস্থায় 
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ভারতের গণতত্ত্রের ভবিষ্যৎ কি? অনেক চিস্তাশীল 
ব্যক্তির মধ্যে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের পেছনে রয়েছে 
গণতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল আমাদের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর বিরাট ব্যক্কিত্ব। 
বিরাট ব্যক্তিত্বের,তিরোধানের সংগে সংগে ভারতের গণতন্ত্রকে এক বিরাট 
অগ্রিপরীক্ষার সম্মুধীন হতে হবে বলে অনেকে মনে করেন। শ্রীনেহেরুর 
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লোঁকাস্তরিত হওয়ার পর সেই সমস্যার সামনাসামনি আমর! এসে দ্রাড়িয়েছি। 
এর সমাধানে আমর] কতটা! কৃতকাধতা অর্জন করব সেইটিই আমার্দের 
বিচার্য বিষয়। 

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কার্করী করতে হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় 
পরিবেশ স্ট্টির প্রয়োজন । যে দেশে অর্থ নৈতিক বৈষম্য অতিশয় তীব্র, যে 
সমাজের বিভিন্ন স্তরে ব্যবধান বিছ্যমান, যেখানে রাজনৈতিক চিন্তাধার। ও 
মতামতের ক্ষেত্রে সহনশীলতার অভাব--সেখানে গণতান্ত্িক শাসনব্যবস্থা 
বেশীদ্দিন টিকে থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করতে 
হলে প্রয়োজন হয় গণতান্ত্রিক পরিবেশের । গণতান্ত্রিক এঁতিহা এবং জীবন 
দর্শনে বিশ্বাস না থাকলে অথব]। অভ্যন্ত না হলে গণতন্ত্রের পরীক্ষা শেষ পর্ধস্ত 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। 

ভারতের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশের এই প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কতদূর 
বিদ্যমান আছে রাষ্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের তা বিচার্ধ বিষয় । 

এই প্রসংগে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে গণতন্ত্রকে এক বিশেষ জীবন্‌ 
দর্শন হিসেবে গ্রহণ করতে না পারলে দেশের উধবতন পর্যায়ে শুধুমাত্র এক 
সরকারী কাঠামে'র মাধ্যমেই এই শাসনব্যবস্থাকে সাফল্যমগ্ডিত কর] যাঁয় না। 
সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত 
থাক। দরকার । যে সমাজব্যবস্থায় সহনশীলতার অভাব সেখানে গণতন্ত্র 
টিকবে কেমন করে? আমাদের বরেণ্য রাষ্ট্রপতি গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এক সমাবর্তন উত্সবে ছাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “সত্যিকারের “গণতান্ত্রিক 
আদর্শ (45০ 50106 06 06070901905" ) আমাদের সংযমী এবং 
মতবৈষম্যকে মেনে নেবার জন্য সহনশীল হতে শিক্ষা করতে হবে” (“০ 
[01050 10917) 00 2.0 ৮৮10 12561271170 810 00121902 0192121)025” )। 
প্ররুতপক্ষে গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিতে আস্থা স্থাপন এই শালনব্যবস্থার 
সাফল্যের একটি অন্যতম শর্ত। গণতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি বিশ্বাস করে। 
পারস্পরিক বোঝাপড়া, অপরের স্ুবিধা-অস্থবিধ। সম্বন্ধে সহাম্ুতৃতি স্থলভ 
মনোভাব জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হতে হবেন ভারতের ক্ষেত্ে 
গণতন্ত্রের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এই পরিবেশের যে একাত্তঅভাব এমন কথা 
আমর] বলতে পারি না। বিগত কয়েকটি সাধারণ নির্বাচন শাস্তিপুর্ণভাবেই 
অতিবাহিত হয়েছে । নিরণাচনে অংশগ্রহণকারী নাগরিকের] এই নির্বাচনের 

ভা. সং.--১৩ 
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মাধ্যমে তাদের যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে । কংগ্রেস 
কেন্দ্রীয় ব1! রাঁজ্য আইন সভার অধিকাংশ আসন দখল করে ক্ষমতায় অধিঠিত 
হলেও, এই ক্ষমতার তারা অপব্যবহার করেছে এমন কথা বলা যায় না। 
একমাক্র কেরলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ 
শোন। গেলেও, সাধারণভাবে কংগ্রেস সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শাসন- 
ব্যবস্থা পরিকল্পনা করে আসছে আমর] মনে করতে পারি। 

ভারতের পার্লামেন্ট চালিত গণতন্ত্রের সাফল্যের পিছনে আর একটি বড় 
কারণ হচ্ছে শান্তি ও শৃংখলাপুর্ণভাবে এখানকার শাসনব্যবস্থা পরিচালিত 
হওয়া । এই প্রসংগে আমার্দের অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, আমাদের এই 
শৃংখলাপুর্ণ শাঁসনব্যবস্থার কৃতিত্ব ব্রিটিশ সরকারের বেশ কিছুট] প্রাপ্য । 
এদেশের শাসনব্যবস্থা পণ্িচাঁলনার জন্য বিদেশী শাসকের মূলতঃ তাদের 
অর্থ নৈতিক স্বার্থের দ্রিকে বেশী করে নজর দিয়েছে সন্দেহ নেই। তাছাড়া, 
তাদের সাআাজ্যবাঁদী স্বার্থকে বজায় রাখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নিম্্রয়োজনীয় 
কঠোরতা] এবং ক্ষেত্র বিশেষে জঘন্য রকমের নিষ্ঠরতার পরিচয়ও দিয়ে এসেছে। 
এই অন্যায় এবং ক্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে মেনে নিলেও, আমাদের অবশ্যই স্বীকার 
করতে হুবে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপ্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিদের দিয়ে এমনই 
এক সংগঠন তারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল যে অর্থ নৈতিক ও অন্যান্য 
অনেক বিষয়ে এই অনগ্রসর দেশও আইন ও শৃংখলার দিক থেকে অন্যান্য 
অগ্রসর ও পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় এই দেশ কোন অংশে পশ্চাৎপদ ছিল 
না। ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংগঠন এবং তাদের সংগে জড়িত 
ব্যক্তির। তাদের পাঁরদশিতা ও যোগ্যতার জন্য প্রশংসা লাভ করেছেন। 
চ৪ষ 010169100108 (06906 19:00410 05 73101069118, ) শব্দটি অর্থহীন 
বল। চলে না। 

আইন ও শৃঙ্খল বজায় পাখার জন্য যে শালন-সংক্রাস্ত কাঠামোটি আজও 
আমরা বজায় রেখেছি সেটি মুখ্যতঃ ব্রিটিশ সরকারেরই ্থ্ট। অবশ্ত এই 
প্রসংগে আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বততমানে আমাদের রাষ্ট্রের অনুন্থত 
নীতি সমাজতন্ত্রবা্দর নীতি । জনকল্যাণমুলক রাষ্ট্রের কার্ধাবলীর নীতি ও 
প্রকৃতি পরাধীন, দেশের শাসনব্যবস্থার শীতি ও প্রকৃতি থেকে পৃথক । 
এখানে আইন ও শৃংখলা রক্ষার যেমন প্রয়োজনীয়ত1 আছে, তেমনি তৎপরতার 
সংগে জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলিকেও বাঘ্তবে বূপ দেওয়া দরকার । 


পরিশিষ্ট ১১৯৫ 


ছুঃখের বিষয়, স্বাধীন ভারতের এই নতুন রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে 
শীসনযন্ত্রের কাঠামোটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। ব্রিটিশ 
আমলের প্রশীঘনিক কর্মচারীরা কোনরূপ আদর্শের ধার ধাঁরত না। 
ও্পনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে বজায় রাখতে হলে যে আইনান্থগত্য ও শৃংখলার 
একাস্ত প্রয়োজন, সেইটুকুই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। বর্তমান সরকারের মূল 
লক্ষ্য তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রশাসনিক ব্যবস্থ(কে সেইজন্য প্রয়োজনীয় 
রূপ পরিবত্তিত হতে হবে। তাই প্রশাসনিক সংগঠন ব্যবস্থা থেকে দীর্ঘন্ত্রতা 
এবং দূর্নীতির মূল উৎপাঁটিত হতে হবে। জয়প্রকাঁশ নারায়ণ প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে বলেন, “বিলম্বই গণতন্ত্রকে 
হত্যা করে” (10195 ৮711] 10111 0017090190০” )। 

কংগ্রেস বিগত কয়েকটি অধিবেশনে প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার 
প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। শ্রীগুলজারীলাল নন্দ প্রমুখ মন্ত্রীরাঁও প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের বার বার শুনিয়েছেন। কিন্তু হুঃখের 
বিষয় এই সম্বন্ধে আজও কোনরূপ কার্ধকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। 
'লালফিতার চাপ” এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদের চক্র যর্দি সরকার ভেদ করতে 
না পারে, ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই গণতন্ত্রকে 
যথাষথভাবে কার্ধকরী করতে হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন 
সাধন করতে হবে। প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের 
একাধারে দুনাতিমুক্ত এবং কর্মতৎপর হতে হবে। পুলিস, ভূমিসংস্করণ, খা্ঠ 
ও সরবরাহ বিভাগের নিয়তন স্তরের কর্মচারীদের এবং স্থানীয় স্বায়ত্- 
শাঁসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে যুক্ত কর্মচারীদের বিশেষভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত 
হতে দেখা যাঁয়। সরকারের উচিত এই সমস্ত দুনর্থতির কারণ অনুসন্ধান 
করা এবং তাঁর প্রতিরোধকল্পলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের আইনসভার প্রতিনিধিদের--এমন কি কোন কোন 
ক্ষেত্রে মন্ত্রীদভার সব্দস্র্দের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি ব দলীয় স্বার্থের উদ্দেশ্টে 
প্রশাসনিক কর্মচারীদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়। নিরপেক্ষতার 
অভাব দুর্মীতিরই নামাস্তর মাত্র। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যদিকিদদের তরফ থেকে 
প্রশীঘনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যদ্দি পুনঃ পুনঃ হস্তক্ষেপ হয়, তাহলে স্বতাবতঃই 
এই সংগঠন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে না এবং কালক্রমে ছুর্নাতিগ্রন্ত 
হয়ে পরবে । 


১৯৬ ভারতের সংবিধান 


ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যতের কথা! আলোচনা প্রসংগে 
আরও একটি উল্লেখঘোগ্য প্রয়োজনীয়তা কথ। আমাদের মনে আসে। এটি 
হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা । পাশ্চাত্যে গণতান্ত্রিক শাঁসন 
ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিতের হার ভারতের চাঁইতে 
অনেক বেশী। আমরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রথা প্রবর্তন করেছি বটে, 
কিন্ত রাষ্ট পরিচালনার নির্দেশাত্রক নীতি অন্থসাঁরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা এখনও প্রবত্তিত করতে পারিনি । জনস্টম্ার্ট মিলের মতে প্রাপ্তবয়স্ক 
ভোটাধিকার প্রথা প্রবন্তিত হওয়ার আগে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থ। প্রবতিত 
কর] উচিত । (100152158]  €6৪017105 10056 101720০০00 12016158] 
&13021)01)1521001706 )। ভারতের তিনটি সাধারণ নির্বাচন গত হয়েছে । 
ভারতের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর হলেও, এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা 
সাধারণ বোধ শক্তির পরিচয় দিয়েছে । প্রকৃত পক্ষে ভাবতের সাধারণ 
মাগষের আক্ষরিক জ্ঞান না থাকলেও ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা তাঁদের যথেষ্ট 
আছে। বিগত সাধারণ নির্বাচণগুলিব ফলাফল থেকেই আমর] এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হতে পারি। অবশ্ঠ শিক্ষার অভাবের জন্যই ভারতের সাধারণ মাঙ্ষ 
নাগরিক হিসেবে তার্দের যথাকর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয় না_-একথা 
আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ নির্বাচণের সময় 
প্রায়ই দেখা যায় যে সাধারণ মাহ্ৃষ অপরের বাঁকচাতুর্ধ অথবা মামুলী 
ছল চাতুরীর সাহায্যে অতি সহজেই প্রভাবিত হয়ে পডে। প্ররুতপক্ষে, অজ্ঞ 
এবং অশিক্ষিত লোককে মামুলী ছল-চাঁতুরীর সাহায্যে অতি সহজেই বিপথে 
পরিচালিত করা যায়। 

প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলতে কেবলমাত্র সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষাকেই বোঝায় না। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের অনুগামী হতে 
হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্যাঁসি পার্টির নেতৃত্বে ইটালীতে এবং নাঁজি 
পার্টির নেতৃত্বে জার্মানীতে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণীধীনে আনা 
হয়েছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীন এবং শ্বত:স্ফৃর্ত চিন্তার অবকাঁশ ছিল 
না। এক বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের পরিপেক্ষিতেই শিক্ষাব্াবস্থাকে গড়ে 
তোলার চেষ্টা কর] হয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। 
শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হলে এবং রাষ্ট্রের নির্দেশে সম্পূর্ণ 
ভাবে পরিচালিত হলে তা কখনই গণতন্ত্রের অন্ুপস্থী:হতে:পারবে না । স্থথের 
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বিষয়, ভাঁরতের শিক্ষাব্যবস্থার উদার নৈতিক ভিত্তি পরোক্ষভাবে গণতন্ত্রের 
ভিত্বিকেই সুদ করেছে । অবশ্ঠ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন 
রাজ্য সরকারের কয়েকটি অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের উদ্দাহরণও দেখা গেছে । এই 
প্রবণতা নিঃসন্দেহে আপত্তিজনক । 

ভারত পৃথিবীর বৃহত্তর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা! সম্পন্ন রাষ্ট। তাই 
গণতান্ত্রিক শাপনব্যবস্থাকে যথার্থভাবে কার্ধকারী করা সত্যই ছুরূহ। 
কেননা বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি এখানে পাশাপাশি বিছ্যমাঁন। 


তাই ধর্ম এবং ভাষাঁর বৈষম্যজনিত বিরোধ এবং প্রার্দেশিকতার নগ্রন্বপ 
আমাদের সর্বভারতীয় কৃষ্টি ও এঁতিহাকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে আমাদের 
জাতীয় একের পথে প্রতিবন্ধকতা স্্টি করে। তাই গণতন্ত্রকে যথার্থভাবে 
কার্যকারী কর! সত্যই ছুরূহ। তবুও এই ছুরূহ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমর] 
সাফলোর সংগেই এগিয়ে চলেছি । গ্রেট ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী এটলি 
( হ.০1] 401০০ ) একবার ভারত ভ্রমণে এসে মহারাষ্ট্রে আইন সভার 
সদশ্ডখদের সামনে বলেছিলেন, “০৩ 119৮০ 2 01000] 05]. 702081052 
00101 172৬2 21202170101) 18101) 15 01010০0010 (0 ড/011. ]:00 10৫ 
[0170৬ ড/1)০01)61: 5০0 1080 215 0:০0916 ০01 আ1)2,0 01:০019615 216 
017০ 50412065 ৪1109081060 €0 01)0100--01)6 ০21)0:6 810 010০ 968025, 
306 0০ 1800 0786 500 21০ ৪012 00 ৮01] 10152 £:286 01006 
€0 5০01: 1921119100010685 810111065.+ * 

গণতন্ত্রের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয় এই শর্তগুলি আলোচনার পর শাসন 
ব্যবস্থা! হিসেবে পার্লামেন্ট চাঁলিত সরকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ 
করে আমাদের বিচার করতে হবে ভারতের ক্ষেত্রে সেগুলি কতদূর কার্ধকরী 
হয়েছে । পার্লামেন্ট চালিত বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হচ্ছে : (১) নিয়মতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রপ্রধান (002056100010707] 7758. 0: 09০ 90966 ), (২) পার্লামেন্টের 
নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীসভা ( 021017560 0১৪ 15৪1 
ঢ%:5000০ 26590215116 00 চ81119101 ), (৩) সংহত রাজনৈতিক দল 
(0:8215150 2০1161০91 চ8:065 ) এবং (৪) বিচঃ$রবিভাগীয় স্বাধীনতা 
( 17506061)021906 ০: 00০ ]00101215 )। 


দঃ 46618918 ৪09901) |) ছি 20996108 01 11810819962 13110010০01 09200)01)6816)0 
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১৯৮ ভারতের সংবিধান 


ভারতের পার্লামেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অংগ হিসেবে রাষ্ট্রের 
সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। আসল ক্ষমতা 
মন্ত্রীপরিষদদের উপর ন্যান্ত এবং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপভার পরামর্শ অহ্ুসারেই পরিচাঁপিত 
হন। তবে এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধানের ভাষায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা 
সংকুচিত করা হয়নি। জরুরী অবস্থায় রাঈ্পতির হাতে প্রচুর ক্ষমতা স্তস্ত 
করা হয়েছে । এমন কি মন্ত্রীসভার সদস্যদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানও রা্্পতির 
ইচ্ছার (7168381০ ) উপর নির্ভরশীল । তবে রাষ্রপতির ক্ষমতাগুলি তিনি 
মন্ত্রীসভার ইচ্ছা অন্থসারেই পরিচালিত করবেন-__এমন আমর] আশা! করতে 
পারি। বর্তমানে রাষ্পতি এবং মন্ত্রীসভার মধ্যে মত বিরোধ না ঘটলেও, 
একবারেই যে কোন মতান্তর ঘটেনি এমন কথ! বল! যাঁয় না । ডঃ রাজেন্দ্র- 
প্রসাদ রাষ্্পতি হিসেবে তাঁর কার্ধকাঁলের শেষের দ্রিকেই কয়েকটি এই জাতীয় 
মত বিরোধের ইংগিত দিয়েছিলেন । এই প্রসংগে আমর] বলতে পারি যে 
রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীসভার সদশ্যরা একই রাজনৈতিক দলের অস্ততুক্ত হলে এই 
জাতীয় মতবিরোধের অবকাশ কম। তবে তার। ভিন্ন রাজনৈতিক দলভূক্ত 
হলে তীর্দের মধ্যে মত বিরোধ দেখা যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে রাষ্্পতি 
ইংলগ্ডের রাজা বা রাণীর মত শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে কার্ধ 
পরিচালনা নাও করতে পারেন। 

পার্লামেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থার চিরাঁচরিত নীতি হিসেবে রাষ্ট্রপতির 
ক্ষমতা স্পষ্টই সংকুচিত করা হয়নি। এদিক থেকে বিচার করলে ভারতের 
রাষ্ট্রপতির নিজম্ব বিচারশক্তি ও বিবেচন। অনুসারে ক্ষমতা পরিচনার স্থযোগ 
কিছুট] হয়ত রয়ে গেছে । এই ব্যবস্থা পার্লামেন্ট চালিত শাঁসনব্যবস্থায় 
কতটা অনুগামী হবে আজকের দিনে সে সম্বন্ধে স্থিরভাবে কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়! সথকঠিন। 

দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থার নিয়মান্ছসারে আমাদের 
সংবিধানে পার্লামেণ্টকেই সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর! হয়েছে । মন্ত্রী- 
সভার সদশ্যদের সংবিধানের নিয়ম অনুসারে পার্পামেণ্টের সন্ত হতে হয় এবং 
পার্লামেন্টের কাছে ৫ঘীথভাঁবে দায়ী থাকতে হয়। তবে এই প্রসংগে উল্লেখ- 
যোগ্য যে মন্ত্রীভাঁকে পার্লামেন্টের কাজে যৌথভাবে দায়িত্বসম্পন্ন কর] হলেও, 
মন্ত্রীঘভার প্রতি পার্লামেন্টের আস্থার অভাব ঘটলে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে 
বাধা হবে, একথ। স্পষ্টভাবে সংবিধানে বলা হয়নি। মন্ত্রীসভার সাশ্যদের 
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ব্ব-পদে অধিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপতির সদিচ্ছার (0168581 ) উপর নির্ভরশীল করা 
হয়েছে। আয়ারল্যাণ্ড জাপান প্রভৃতি এই জাতীয় শাসনব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রে 
পার্লামেণ্টের অনাস্থাভাজন হলে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ বিষয়ক গণতান্ত্রিক নীতিটি 
স্থম্পষ্টভাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ কর হয়েছে । আমাদের সংবিধানে পার্লামেন্ট 
পরিচালিত শাঁসনব্যবস্থায় এই নীতিটি ভাষার আকারে স্থ্পষ্টভাবে 
লিপিবদ্ধ না করার যৌক্তিকত। প্রসংগে আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেন, 
55 100191) 002501606101)-----" 1795 ৪:0156015 £০1217060 01) 
10101701901] 1] 06102115 00০ 11001001005 0: 00৩ 12510151101 ০0৮৮, 
4৯010515101 11702 0015 ৮111 1৮6 57000012100 500106 101 
001)910610105 1001 [95001851012 (০৮ 00 £10৬ 00, 19 
506120965191186 01 90101) 11901021005 11000 2 562600015 17)01010 ড/11] 
[06 1101026 21 21610001)1 01 ০19.50101 €0 01১2 (0010961000101)5.+ 
(4107162 0372917 79011009650 2901) 1910১ 1950. ) 
সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্থসংগঠিত রাজনৈতিক 
দলের অবস্থিতিও পার্পামেণ্ট চালিত গণতন্ত্রের অন্যতম অংগ। ভারতে এই 
শেণীর রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকলেও, সাশ্প্রদ্দায়িকতাঁর ভিত্তিতে গঠিত 
রাজনৈতিক দলের অভাব নেই। সম্প্রতি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত 
রাজনৈতিক দলগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করার প্রস্তাব উঠলেও, অনেক 
চিন্তাশীল ব্যক্তি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী । আইনের সাহায্যে কোন 
রাজনৈতিক দলকে তুলে দেবার নীতি একবার গৃহীত হলে, অন্যান্ত দল গুলির 
ক্ষেত্রেও সেই প্রবণতা! পরিব্যপ্ত হতে পারে। তাই শিক্ষিত ও সুসংহত 
জনমতই স্স্থ রাজনৈতিক দল প্রথা গড়ে তোলার উপযুক্ত সহায়ক বলে মনে 
হয়। গণতন্ত্রকে স্থষ্ুভাবে কার্ধকরী করতে হলে বহু দলপ্রথার চাইতে ছুটি 
মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অধিকতর উপযোগী বলে মনে হয়। ছুঃখের 
বিষয় ভারতে আজ ছি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠবাঁর কোন সভাবনাই দেখ। 
যায় না। সাশ্দ্রায়িকতা এবং আঞ্চলিক আম্থগত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠ1 
দলগুলি দুর্বলতর হয়ে উঠছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক 
পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠ দূলগুলি সংহতির অভগুবে দ্বিধাবিভক্ত এবং 
ক্ষীণতর হয়ে উঠছে। এই শেষোক্ত প্রকার দলগুলি অর্দের পৃথক পৃথক 
অস্তিত্ব বজায় না রেখে এক শক্তিশালী দল হিসাবে গড়ে উঠলে ভারতের 
গণতন্ত্রের পক্ষে তা অধিকতর উপযোগী বলে মনে হয়। 


২০০ ভারতের সংবিধান 


গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার এক অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে বিচাঁর- 
বিভাগীয় স্বাধীনতা । এর জন্য উচ্চ বিচাঁরালয়ের বিচারপতিদের শাসন বিভাগীয় 
কর্তৃপক্ষের প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাছাড়া, তাদের 
বেতন, ভাতা, নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতি তাদের মর্যাদার উপযুক্ত হতে 
হবে। আমাদের হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোটের বিচারকগণের নিয়োগ 
ও অপসারণ পদ্ধতি তাদের শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে 
কিছুটা মুক্ত করেছে সন্দেহ নাই । তবে বিচারবিভাগ থেকে শাসনবিভাগের 
পৃথকীকরণের কাজ ভারতের কোন কোন রাজ্যে আংশিক ভাবে কার্ধকরী 
হলেও সম্পূর্ণভাবে তা ভারতের সর্বত্র চালু কর হয়নি। ভারতের সংবিধানে 
চতুর্থ পরিচ্ছদে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে এই পৃথকীকরণের 
কাঁজ কার্ধকরী কর। হবে বলে ঘোষণা! কর] হলেও, তা বাস্তবে রূপদাঁনের 
ক্ষেত্রে সরকারের সংশয় এবং মন্থর পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে আপত্তিজনক । 


জ্ঞাত ও কুজম্ম তি €170018 87)0 019০ (0100109018- 
8161) ) 2 

১৯৪৯ সালে এপ্রিল মাসে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদদের সম্মেলনে ভারত 
কমনওয়েলথের সদশ্য হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের ফলে 
ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শ ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে অনেকে 
মনে করেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখলে দেখা! যাবে যে, কমনওয়েলথের 
সদরশ্ততৃক্ত হওয়ায় ভারতের রাষ্রী হিসেবে সার্বভৌমত্ব আদৌ ক্ষ হয়নি। 
বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভাগতকে একটি সার্নভৌম প্রজাতন্ত্র বলে 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং পুর্বোক্ত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের 
এই সার্বভৌম রাতস্ত্ীয় মর্ধাদাকে কোন ক্রমেই খর্ব কর] হয়নি। উক্ত সম্মেলনে 
রাজাকে কমনওয়েলথ সদশ্যতৃক্ত জাতির স্বেচ্ছায় এবং স্বাধীনভাবে এক্যবদ্ধ 
হওয়ার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা কর! হয়েছে (“9577৮01০006 166 
89500190101 0 1055 11006270060 00207196] 2520101)5, ) এবং সেই 
অর্থে রাজ! বা রাণী কমনওয়েলথের প্রধান । এখানে রাজার প্রতি আঙ্ুগতো?ব 
কোন প্রশ্নই ওঠে নৃ]। 

সর্দার প্যাটেল ১৯৪৯ সালে ২৮শে এপ্রিল এক সাংবার্দিক সম্মেলনে 
যথার্থই বলেছেন--“সার্বভৌম এবং স্বাধীন প্রজাতন্্ হিসেবে-_ভারতের 
মর্ধাদা কোন ক্রমেই ক্ষুগ্ হয়নি। কারণ এতে রাজার প্রতি আঙ্গত্য 


পরিশিষ্ট ২০১ 


জ্ঞাপনের কোন প্রশ্নই ওঠে না, রাঁজ! শুধু কমনওয়েলথ সদন্যদের স্বাধীনভাবে 


এঁক্যবন্ধ হওয়ার প্রতীক হিসেবে কাঁজ করবেন । (৮[17019,5 50053 
85 2, 50৮21:2161 17706121001 [২20700110 15, 705 170 100623, 
272০০০৫, 0208.056 01122 15 100 006 50101) ০৫6 ৪1195181102 00 [719 
11912550102 10105 110 5111 10021215 1200918 2. 55100100101 ০07 
£০০ 25500180101) 95 1) 5০010 ১০ 06 00182110010 015,৮ )। 


শ্রীনেহেক কমনওয়েলথ চুক্তির সমর্থনে ১৯৪৮ সালের ১০ই মে এক বেতার 
বক্তৃতায় বলেছেন, "আমাদের অবশ্ঠই স্মরণ রাখতে হবে যে কমনওয়েলথ 
কোন 98061-56৪1০ নয় । আমরা রাজাকে আমাদের স্বাধীনভাবে এঁক্যবদ্ধ 
হওয়ার নামে মান্ প্রধান হওয়ার প্রতীক হিসেবে গণ্য করেছি। কিন্ত সেই 
পদমর্যাদার জন্য কমনওয়েলথে রাজার কোন কাজ নেই। ভারতের 
সংবিধানেও রাঁজার কোন স্থান নেই এবং আমর তার প্রতি আন্থগত্যও 
জ্ঞাপন করব না (পা 20050 ০০ 16100610106150 [1090 002 (000017010- 
০৪10) 19 1006 501961:-5806 17) 915 561552 ০৫ 0০ €61007, ৬০ 
09৬০ 22220. 6০ 00151001 06 15106 23 [1১০ 55170100110 19০80 ০: 
0019 £০2 25500180101). 1306 0102 1510 179.5 110 601506102 2602.0160 
60 01096 968 005 11) 00০ (01001770105 68101), 90 18129 006. 0070950160- 
001 0: [15019 19 50280911790, 011০ 15106 1095 700 [180০০ 2190 ০ 


51211 ৮709৫ 190 21128181806 €0 10170” )| বস্ততঃ, ভারতের সাংবিধানিক, 
আত্যন্তরীণ অথব1 ধৈদদেশিক সার্বভৌম ক্ষুপ্ন হতে পারে এমন কোন 
চুক্তি কমনওয়েলথ সম্মেলনে করা হয়নি। তাই এই চুক্তির ফলে ভারতের 
রাষ্ট্রীয় মধাদা ক্ষুপ্ন হয়েছে এরূপ মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। 

তবে এই চুক্তির ফলে ভারতের ক্ষেত্রে একটি বিরাট বৈষম্যের কথা 
আমরা উল্লেখ না করে পারি না। কমনওয়েলথ চুক্তিমত রাঁজাকে 
“কমনওয়েলথের প্রধান” (18680 ০৫ 00221500/2810৯ ) বলে 
উল্লেখ কর] হয়েছে। আমাদের সংবিধানে ভারতকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে আমরা 
সাঁ্পতিকেই গণ্য করব। তাই গ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এমন কোন সংস্থা বা শক্তি 
গোষ্ঠীর সংগে একত্রিভৃত হুতে পারে ন] যেখানে নাকি অন্য একজন রাজাকে 
প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে । কমনওয়েলথ সমৃশ্ঠতৃক্ত অস্ট্রেলিয়া, 
কানাডা প্রভৃতি অন্তান্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তারা কেউই 
প্রজ্বাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। ১৯৩১ সালে 5656566 ০£ ভ/ ০5৫-70201566 অন্রসারে 

ভা, সং.--১৯৪ 


২০২ ভারতের সংবিধান 


তার! সকলেই রাজার প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে এক্যবদ্ধ। কিন্ত ভারতের ক্ষেত্রে 
এই প্রশ্ন ওঠে না। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ (02741 5৮55 ) যথার্থই বলেছেন 
যে, কমনওয়েলথ সদস্য পদ এবং প্রজাতান্ত্রিক অবস্থা স্পষ্টতই অসংগতিপূর্ণ। 

এই অসংগতিপুর্ণ অংশটুকুর কথা বাদ দিলেই ভারতের স্বাঁধীন রাষ্ট্র হিসেবে 
কমনওয়েলথের সদশ্যতৃক্তি যুক্তিযুক্ত বলেই বিবেচিত হয়। শ্বাঁধীন রাষ্ট্র হিসেবে 
ভারত যে কোন সময় কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। স্বাধীনতা 
কুন না করে অন্যের সংগে এক্যবদ্ধ হলে লাভ ছাঁড়। লোকসানের কিছুই নেই। 
ভারত তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাঁয় কিন্ত “একক” হয়ে থাকতে চায় 
না। সাধারণ স্থযোগ-স্থবিধা এবং বন্ধুত্বের বন্ধনে অন্য রাষ্ট্রের সংগে এক্যবদ্ধ 
হওয়ার অর্থ কোন শক্তি জোটে ( ০521 1901.) যোগ দেওয়] বা সন্ধি 
চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়। নয়। কমনওয়েলথের সদস্যতৃক্ত হয়েও জোট নিরপেক্ষ 
বৈদেশিক নীতি অনুসরণের মধ্যেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। 

কমনওয়েলথ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলির কোন বিবাদের কথ! উল্লেখ না কর! 
এবং যে সম্ধদ্ধে কোন বিবৃতি (09200041310) প্রকাশ না! করাই ছিল এতাঁবৎ 
রীতি। কিন্ত গত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীর সম্মেলনে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদের উল্লেখে বা ইঙ্গিতের কথা প্রকাশিত 
হওয়ায়, অনেকে উক্ত সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি শ্রীরুষ্ণমাচাঁরীর প্রতি 
দোষারোপ করেছেন এবং এই প্রপংগে কমন ওয়েলথ পরিত্যাগ করার কথাও 
উঠেছে। আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর মত বলিষ্ঠ ব্যক্তির অভাবে 
হয়ত ভারতকে এই জাতীয় অগ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 
তবে অতীতের অভিজ্ঞতাঁয় এই জাতীয় অগ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে 
না__আমরা আশা করতে পরি | আমাদের তুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সম্পূর্ণ 
ভাবে বৃটিশ পক্ষপুষ্ট অতীতের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এবং আজকের স্বাধীন 
জাঁতিসমূহের কমনওয়েলথ এক বস্ত নয়। আফ্রিকার স্বাধীন বাষ্ট্রগুলি এই 
আস্তর্জাতিক সংস্থার সংগে যোগ দেওয়ার ফলে এর মুলগত প্রকৃতি আজ 
পরিবর্তনের দিকে । বিগত কমনওয়েলথ সম্মেলনে শ্রীরুষ্ণমাচারী যথার্থই 


বলেছেন, *17106 06৬৭ (0010007005/62810) 19 0119 1050:01072176 01101 15 


£০০৫ 10 0015 10: [0019 06 001: 006 আ1016 জ০:10. [07916 
5011] 00101 1 01105 01 0102 010 002010010572810. ৬০ 77090 
[70610918606 0096006196৬ 001000001)%72910]) 15 10070101-80191 220 
001111-7790101091 2100 0121:6 15 ৪. 12:51: 06766 04 0018651019,৮ 


প্রশ্থাবলী 


1. 196 15 6176 81601608709 ০01 679 10921201019 60 & 07096160- 
6100 2 11]19 0:9800019 6০ 609 0072861606101, ০01 [0019 96869৪ 61190 
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(0. 0. 1955) 


2,..1701170 07989707019 60 8079 90709616011010 01 10018 9868৪ 6190 
[0019 48191] 10০ 9 905৮9191077 10610000128610 19000110”-115001510, 


3,019 37 72101 61591008910 19960198০01 6179 00086168107 ০1 
[70019. 
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£. 1786 15 0109 20909 01 10019 77908791190 2 100 ০ 
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,. [00198 90861606102 19 190.928] 10 10117) 61) 02000010060 
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